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বড ইক গুনে সক্ম2॥ 


ম্লাথো ভ্রীজগনাথঃ মদ্গুরঃ প্রীগগদগ্ডর | 
মদাত। সর্ববৃতাত্ম। তল্যৈ শ্ীগতরবে নমঃ ॥ 


আহা কি চাদিনী রাতি, অপূর্বব হয়েছে জ্যোতি, 
অপূর্বব মন্দিরে একি অপূর্ব উদয়। 
এস হে জগদ্গুরু, .. বরি. তোমায় কল্পতরু 
গুরু অপূর্বেবের মাঝে ষাহার আলয় ॥ 
( তব) দরশ পরশ লাগি, সতত করুণ। মাগি 
টা কত জন্মান্তর প্রভু করেছি ভ্রমণ! 
নাই ভক্ত প্রাণ, নি মনস্কাম 
উন দী্িকী 1প 
যদি আবির্ভাবে হে বাঞ্ছিত,। * জুড়ালে তাপিত চিত 
তিলেক দাড়াও পুজি যুগল চরণ। 
ষাচি প্রভূ দয়াময়, (যেন) প্রেমানন্দে এ হৃদয় 
বিশ্বাস তকতি বন্ধ রহে অনুক্ষণ ॥ 


হেন গুরু নাহি হয়, হবে না হবার নয়, 
সাথক জনম হেন আশ্রয় যাহার । 


নমি গুরু অপুর্বেধজ্্র, | নির্মল প্রেমের কেন্দ্র 
সদ্গুর কৃপা লাভ দয়ায় তোমার ॥ 


শরীর চরণাশ্রিতা হেমন্ত-শোভ]। 


ও মশ্নে! ভুগতে আজ্বুছেহাম্্র। * 


নিবেদন 


ইতি গুহাতমং শান্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ | 
এতবৃবুদ্ধ। বুদ্ধিমান্‌ স্াঁৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত। 
গী ১৫২৯ 


অতি গোপনীয় এই শাস্ত্র স্ুনির্্মল 
সংক্ষেপে তোমারে আমি কহিমু কেবল ॥ 
অভ্ভ্ুন যে কোন জন জীবনে তাহার 

এ তত্বের মন যদি প্]ুয় একর ॥ 
দিব্যজ্ঞানে জ্ঞানী হয় চরিতার্থ মন 
কৃতাথ” হইয়া যায় সার্থক জীবন ॥ 


' ধাঁহা হইতে এই জগৎ স্ষ্ট হইয়াছে,_ধাহাকে অবলম্বন করিয়া! 
অবস্থিতি করিতেছে এবং কঙ্পস্তে ধাহাতে উপসংঘত হইবে, সেই 
্হ্ষা-বিষু-শিবারাধ্যা। বিস্ধ্যাদিনিলয়া মহামায়ার কৃপায় তদীয় কৃপালক 
“অজপা-কল্পতরু” বা “এক বিন্দু কৃপা” নামক পুস্তক অদ্য ভক্তনারায়ন- 
গণের চরণে পরমাদরে অর্পণ করিলাম । 


এই পুস্তকে ব্রহ্ষময়ী মার আদেশে যাহা তিনি লিখাইলেন তাহাই 
লিখিলাম। এই পুস্তক যে কখনও ছাপান হইবে তাহ আমি ভাবি 
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নাই যে হেতু শাস্ব ও মহাজন ত্রদ্ধবিস্তাকে অতাস্ত গোগনে রাখিতে 
আদেশ দিয়াছেন। যাহা হউক রামকুটার সন্তানগণের প্রার্থনায় 
ও সদ্গুরুর আদেশে ইহা! প্রকাশিত হইল। 


নিঃশ্বাস প্রশ্থাসে যে শব ( ইইমন্ত্র) সর্বদা অজ্ঞানত: হইতেছে তাহার 
উপর লক্ষ্য রাখার নাঁম “অক্ঞপা* জপ। এই অজপাকে শাস্ত্রে “ক্রহ্মবিদ্যা* 
বলিয়া থাকেন--ইহাতে মুক্তিও করতলগত হয় ও শাস্তি পাওয়া যায়। 
ইহার সাধনে (অভ্যাসে ) “অহরহঃ উপলব্ি” ও পকৃষ্ণপ্রেম" বা “কৃপ। 
লাভ” হম়। অজপ! জপে, দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে ও নষ্কৃতি পাওয়। যায়। 
এই অঞ্জপাতে কর্মফণ্‌ পর্য্স্ত খণ্ডন হয়। অজপা সর্ধ পাপহর, 
সর্বব্যাধিহর, এমন কি যক্ষম; রোগ, দুরারোগ্য জর, হাঁপানি, অর্শ 
প্রভৃতি ব্যাধি অজপ! ভক্তিপুর্র্ক লক্ষ্য করিলে সুস্থ হইতেই হইবে । 
ইহা] ভাষার বঙ্কার মাত্র নহে। জন্মের সহিত এই শ্বাসকে পাওয়া 
যায় এই জন্ত ইহার “সাধনকে* শান্ধু, “সহজ সাধন” বিয়া থকেন। 
মনঃস্থির না হইলে কেহই “আত্র্শন” বা “কৃষ্ণপ্রষ লাভ করিতে 
পারেন না। অতএব মাহষের সকল মঙ্গলের মূল চিত্তনিরোধি। 
মন বশীভূত করারই নামাস্তর চিত্ব-নিরোধ, চিত্ত-নিরোধ ভিন্ন গতাস্তর 
নাই। মহাজন ও শাস্্ব বলেন যে মনকে জয় করিতে হইলে 
কলিযুগে “নামই” প্রধান অস্ত্র। গুরুবাকো বিশ্বাস পূর্বক ভক্তপণ 
সহ “নাম” করিলে সঞ্চিত কর্ম সকল খণ্ডন হয়--ভবপাঁরে যাইবার 
একমাত্র উপায়” “নাম” । অতএব ভক্তিপুর্বধক বৈরাগ্য ও অভ্যাস 
অবলম্বন করিয়1! সর্বদা সেই অখণ্ড চৈতন্ঠের নাম করিতে করিতে 
জীব যে ভবসমূদ্র পার হইয়া নামীর নিকট পৌছিয়া! যাইবে তাহাতে 
বিদ্দমাত্র সন্দেহ নাই। তাই বলি তক্তগণ, সাধকগণ অবিরাম 
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“নাম” কর। সময় পাইলেই ভক্তগণসহ ণ্নাম্” কর অহরহ: 
নাম করিতে হইলে অজপা৷ জপই (যাহ! জণপিবাঁর নহে অর্থাৎ অনায়াসে 
স্বভাবতঃ জপ হইতেছে : প্রশস্ত । 

অজপ সম্বন্ধে অনেক লিখিয়াও আমার সাধ মিটে নাই । ভজ্জন্ত 
মনে হয় আমার ক্রহ্মময়ী মা জগতের কল্যাণার্থে ও সাধক পাঠকের 
হিতার্থে বুঝি এমন একটী কথা ( অজপ! সম্বন্ধে) এই কাঙ্গাল দ্বারা 
বলাইবেন ষেটা শুনিলে সাধক্‌ পাঠক অজপা। অত্যা করিবেন, তাঁই 
আঁশ এতদিনে মিটে নাই। কিন্তু অধুনা মার আদেশে ভক্তনারায়ণগণ 
ইহ] প্রকাশ করিলেন। মার কপায় কিনা হয়! তাঁর একবিন্দুককপা 
পাইলে ব্রন্মাণ্ডের সকল জীব ধন্য হইয়া! যাষ। তিনি একবার কৃপা 
কটাক্ষ করিলে 


*মুকং করোতি বাচালং পঙ্গ,ং লজ্বয়তে গিরিং” 


বোবাতেও গীত গায়, খঞ্জ পর্বত ধলজ্বনে সমর্থ হয় । এই একবিন্দ 
কৃপা, উপলব্ধি করিবার একমাত্র উপায়' ব্রহ্মময়্নীর করুণা, হৃদয়ে ধারণ 
করিবার একমাত্র কৌশল অজপার লক্ষ্য করা। সুতরাং এই বিষ্ভারই 
আমরা শরণ লইলাম। 

ষে গৃঢ় রহস্য মা আজ অকপটে বড় আদরের সন্তানগণের সম্মুখে 
ধরিলেন দেখিও তাহ। যেন অনাদূত উপেক্ষিত, ও বাক্যমাত্রে পর্যবসিত 
না হয়। মা জগদঘ্বিকে, আমার এই লেখায় ও এই চেষ্টায়--এই পঙ্কে-_ 
যদি মা পন্কজিনী তুমি না! প্রচ্ষূটিত হও) বে সবই বৃথা! 

ম! ব্রহ্মমযী, জগজ্জননী আমার, তোমার শ্রীচরণে করুণ ক্রন্দন 
সহ কাতর প্রার্থনা যেন তুমি ভক্তিমান পাঠকের, সাধকের, ভক্তগণের 
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স্বদয় দরোবরে অজপা রূপে জ্ঞানতঃ প্রস্ফুটিত থাকিও। যদি 
একটীও ভক্ত আমার এই মায়ের বাণী পাঠ করিয়া অজপ। সাধন 


অভ্যাস করেন ও অহরহঃ প্রত্যক্ষ দর্শন পান তবেই আমার লেখা 
সার্থক মনে করিব। 


জীতগবাঁন বলিয়াছেন +-- 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুক্ষ তাম,। 
ধ্মসংস্থাপনাথায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 
এইটী সংসারী সকলের কাছে বড়ই ভরসার কথা। যুগে যুগে 
প্রয়োজন হইলে তিনি আসেন । কখনও - বেদ রূপে, কখনও রাম 
রূপে, কখনও কৃষ্চ রূপে কখনও বা তন্ত্র শান রূপে । আমাদের 
স্থির বিশ্বাস যে এই ব্রহ্মবিদ্তা রূপেই এবার তিনি প্রকাশ হইয়াছেন । 
আমি গুরুকৃপাতে বুঝিয়াছি যে বিনা প্রেমে নন্দলালাকে মেলে 
না। আমার কৃষ্ণ প্রেমের গন্ধও নই তথাপি কি জানি কেন কৃষ্ণনাম 
ভালবাসি-- কৃষ্ণ রূপ তালবাসি-্ীসে শ্বাসে রাধার জপ ভালবাসি। 
ভালবাসা যোগাতা-অযোগ্যতাঁর অপেক্ষা করে না তাই আমি লেখক 
ন1 হইয়াও ”একবিন্দু কৃপা” বা “অজপা1--কল্পতরু” তক্তনারায়নগণের 
চরণে দিতে গ্রস্ত্ভ হইয়াছি। 
স্থতরাং ভালই হউক, মন্দই হউক আমি অজপ! প্রকাশ করিয়াই 
সন্তষ্ট ; মানব- মুখে নিন্দার ভয় বা শের আঁশ। অতি অল্পই রাখি । 
পরিশেষে আর একটী কথা আমার পরম স্বেহে ভাজন ভক্ত 
শ্রীমান সুধীর কুমার সিংহ সদ্গুরুর আদেশে এই পুস্তক সঙ্কলনে 
বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন । তিনি পুস্তকের প্রকাঁশকল্পে যেরূপ 
পরিশ্রম করিয়াছেন, আন্তরিক আশীর্বাদ ভিন্ন তাহার প্রতিদান নাই। 
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এই পুস্তক মুদ্রিত করিবার ইচ্ছ। বা আশা আমার ছিল ন1? 
কিন্তু ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাঁতে ও সদৃগুকু আদেশে পরম ভক্ত বদাণ্িবর 
শ্ধৃক্ত চারুচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্র মোহন ঘোষ :এহঁ পুস্তক 
মুদ্রান্কিত করিলেন। যে মঙ্গলময় মহাপুরুষ তাহাদিগকে এইরূপ 
সৎকার্ধে) প্রবন্তিত করিয়াছেন, তিনিই তীহাদের মঙ্গল বিধান করিবেন, 
আমার আশীর্ধাদ বাহুল্য মাত্র । এস্কলে ইহাও অবশ্য বক্তব্য ষে যদিও 
প্রত্রীরামকুটার সম্তানগণের কল্যানেই আমার এই শুভ উদ্যম সফল 
হইল, তথাপি আমার পুভ্রকল্প প্রিয়তম শিষ্ুগণের সর্বতোন্থ প্রযতু, 
ব্যতিরেকে আমি এ বিষয়ে কৃতকাধ্য হইতে পারিতাম না। 
তাহাদের প্রতি নৈমিত্তক আশ্বাদ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই, 
কারণ আমি তাহাদের নিত্যাশির্ববাদক | 


ও তৎ্সৎ গুরু ও॥ 


তবানীপুর--রামকুচীর ভক্তপদারবিন্দ ভিক্ষু 
৫ই আষাঢ় দীন শ্রীঅপূর্বেজ্জ চট্টোপাধ্যায় 
১৩৩৫ সাল। ( সচ্চিদানন্ন স্বামী ) 


|৩/৯ 


উৎসর্গ। 


ভক্তনারায়নগণের চরণ প্রাস্তে নিবেদন -- 


আপনারা যে অধমকে এত ভালবাসেন তাহা আপনাদেরই বিশ্ব 
প্রেমিকতার পরিচয়। আমার কোনও কৃতিত্ব নাই। এজন্য হে 
ভক্তনারায়ণগণ আপনাদের সঙ্গলাভের বাসন! সব্ববদ। হর কিন্তু শ্রাগুক্র 
ইচ্ছায় উহা! কোথায় পর্ধ্যবসিত হইবে তাহা তিনিই জানেন। 
আপনাদের চৃদ্বকাকর্ষণ সর্বদীই অন্গভব করি। আপনারা সকলেই 
এক একটা চুম্বক বিশেষ। তাহা! না! হইবেই বা কেন? প্রকাণ্ড 
চুষ্বকের সহবাসে অতি হীন প্রস্তরও চুম্বকগুণ লাভ করে,আপনার] 
ত মাঞ্জিত প্রস্তর। যাহা হউক, আপনাদের নিকট হইতে দূরে 
থাকিয়াও যে আপনার্দের আনন্দ উৎসের অংশ পাইয়া ধন্য হইতেছি, 
ইহ! শ্রীগুরু-কপা ব্যতীত আর কিছুই নহে। পতিনি অনন্ত দয়াল 
খনি”, তিনি দয়াময় না হইলে মাঁদশ অধমজনের উপায় কি হইত? 
তিনি কৃপ। দৃষ্টিতে না চাহিলে এরূপ বদ্ধ-জীবগণের চক্ষু কি ফুটিত? 
তিনি ধরা না দিলে কে তাহাকে চিনিত ? 


ঘোর অন্ধকারময়, কৃমি-বিষ্ট। পরিপূর্ণ জঘন্ঠ এই সংসার মায়ায় 
বদ্ধ জীব যখন প্রথম অতি দূরে স্বীয় ক্ষীণ আলোক রেখ দর্শন 
করে তখন তাহার হৃদয় অনিবর্বচণীয় আনন্দে পুর্ণ হয়। তখন 
শ্রীগুরর অযাচিত অহৈতুকী কৃপার প্রথম পরিচয় পাইয়া মস্তক 
স্বতঃই তাহার শ্রীপাদপন্পে লুন্তিত হয়। এ সংসারে “দঞ্চলোক” 
বা “অনখলোক--“সাধু” বা “অসাধু* কে তাহাত বুঝিতে পারি ন। 


অজপা-কল্পতরু- 
যে ভাগ্যবান্‌ তাহার কৃপাকর্ষণে সমর্থ হয় সেই “সৎ” বা “সাধ” হইয়া 


যায়। শক্তিমান যখন সংকল্প করেন «এ বালক আমার চিরানন্দমন্ 


বা চিদানন্দময় অমৃত পুর্ণ পথের অনুসরণ করুক” তখন তাহ!ুর সাধ্য 
কি যে সে বিপথে যায়। 


মহাঁপুরুষগণের হৃদয় $--- 
“বজাদপি কঠোরাণি কোমলং কুন্থমাদপি”। 

যিনি সাংসারিক সমস্ত আকর্ষণের অতীত তাহার রুপাকর্ষণের 
উপায় অতি কঠিন। আছে-কেবল একটা মাত্র ব্রহ্মান্্--উহা! 
“ভক্তি” । অকপট-ভক্তি-রূপ ব্রদ্ধাস্্র তাহার «কোমল-কঠিন” হৃদয় 
ভেদ করিয়া অন্তঃস্তল স্পর্শ করিতে সমর্থ। প্রবল পরাক্রাস্ত সম্রাট 
দূর্যোধন তীহাকে বাঁধিতে পারেন নাই, তিনি ভক্তিডোরে অর্জুনের 
দ্বারে আবদ্ধ হইয়া সানন্দে তাহার দাসত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
কৌরবগণের অতুল বৈভব ও অস্ত্রবল যে কাধ্য করিতে অক্ষম, গোপীগণের 
ও রাখাল বালকগণের অশ্রজল "সে কার্যা সাধন করিয়াছিল। মন 
প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁর শ্রীপাদপদ্মে *শরণাগত হওয়া ভিন্ন জীবের 
অন্য গতি নাই। যতদিন আমরা মনোবাঁসনা সম্পূর্ণরূপে নির্খুল করিয়। 
গোগীগণের ন্যায় আমাদের যথা সর্ধন্ব এমন কি মন প্রাণ পর্যযস্ত তাহাকে 
উৎসর্গ করিতে না পারিব ততদিন আমরা সংসারে বারংবার জন্মগ্রহণ 
করিয়া অজ্ঞান তিমিরে ঘুরিয়া বেড়াইব। 

শ্রীভগবানই এ কথা বলিয়াছেন £__ 
“প্রজাহতি যদ। কামান্‌ সর্ববান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
“আত্মন্যেবাত্বনা তুষ্ট স্থিত প্রজ্ঞম্ত দোচ্যতে ॥ 
গত ২। ৫€ 


1/০. 


অজপা-কয্পতরু 


শরতগবান্‌ কহিলেন--হে পার্থ, পরমানন্দরূপ আত্মাতেই (অন্য 
বিষয়ে নহে) স্বয়ঃ পরিতুষ্ট হইয়। অর্থাৎ আত্মারাম হইয়। যখন যোগী 
মনোগত সর্ববিধ বিষয়াভিলাষ সর্বতোভাবে ত্যাগ করেন। তখন 
তিনি স্থিতপ্রজ্জ বলিয়। উক্ত হন। 

অতএব হে ভক্তনারাক্ষনগণ,- আপনারা সকলে আনুন, আমর। 
সকলে মিলিত হইয়া যিনি সর্বকর্তীরপে সর্বজীবের হ্বদয়ে অবস্থিত, 
যিনি ইঙ্গিত মাত্র ছার। আমাদের ভক্তিভাব জাঁগরিত করিতেছেন, ধিনি 
লীলাময় হইয়া সর্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমাদের গতিবিধি 
পধ্যবেক্ষণ করিতেছেন, যিনি সর্বদা চালক-্বরূপে এই অন্ধ কৃপ 
( সংসার) মধ্যে আমাদের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া আমাদের উৎসাহ 
দিয়া পথ দেখাইতেছেন, ৰিভীষিকা দর্শনে যিনি «মা তৈঠ শবে 
অভয় দিয়া অদীম বল ও সাহস দিতেছেন, ধিনি গুরু-রূপে শাস্তি 
দিবাক্ধ জন্য ব্রদ্মবিগ্ভা “অজপা” অহরহঃ অত্যাস ও লক্ষা করিবার 
জন্ত উপদেশ দিতেছেন' সেই দীন ন্দরাময়, অনাথনাথ কাঙালের 
হরির শ্রাচরণে ভুয়োভূয়ঃ নমস্কার । 

হে গোপীজনবললভ, প্রাণবল্পভ হে, ভক্ত তোমার প্রাণ অপেক্ষাও 
প্রিয়তম বস্ত এবং তুমি তাহাদিগকে নিজের অপেক্ষ। উদ্চস্থান দিয়া থাক, 
তজ্জন্য ভক্তের পুজাতেই তোমার পৃজা হয় জানিয়া এই ক্ষুদ্র উপহার 
ভক্তচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ধন্ত হইলাম। তোমার ভক্তনারায়ন্গণ 
জয়যুক্ত হউন। তাহাদের চরণে কোটী কোটা প্রণাম । অলমতি বিস্তরেন। 


ভক্তচরণাশ্রিত 
দীনাতিদীন 
শ্রীঅপূর্বেবন্ত্র চট্টোপাধ্যায়। 


বিষয় 
১। পথ কি ৪8 নি *০৯ 
২। প্রাণশক্তির সাধনা বা অজপা। *** 
৩। মন:স্্্য 
৪। শ্বাসচৈতন্ ও 
৫। চৈতন্যরূপিণী মা! '*" **- 
৬। শাঁস্তিলাভের উপায় 
৭।| মুক্তির পথ 
৮। অজপাতে মুক্তি ... 
৯। শ্রীশ্রীনামতত্ব বা নাম সংবী্ন.. 
১৩ | প্রার্থন৷ টি * 2০ 
১১। মার অতয়বাণী *** *** ন্‌ 
১২। ও গুরোঃ কপাহি কেবলম্‌ 
১৩। অজপার অনুভ্ৃতি 
১৪। গীতাবলী 
১৫। পরিশিষ্ট 


সূচীপত্র । 


ছি 


১২. 
২৩ 
৪২ 
৫৭ 
৭২. 
৮৪ 


৯১৩ 
১২৩ 
১২৮ 
৯৩১ 
১৪৫ 
১৫১ 





অতঙ্জ ঞপ1-্কল্ুমভ্ভল্প্ু 
ঝ 


"এন ছিল্দু ক্রপনা। 





পথ কি? 


“সং পুষন্নধবনস্তির ব্যংহো বিমুচে। নপাৎ। 
সক্ষ। দেব প্রণম্পুর ॥ 
যো নঃ পুন্নস্বে। বূকো' দুঃশেব আদিদেশতি 
অপ স্ম তং পথে! জহি ॥৮ 
খগ্ের, ১ম--৪৩ আঃ 


হে তগবন্‌ 
যে মন্ত্রে খধিগণ আপনাঁকে আহ্বাঁন করিয়াছিলেন, সেই মন্ত্রেই আহ্বান 

করিতেছি । হে জগজ্জীবন, জ্যোতির্শয়, বিদ্ব বিনাশ করুন) গন্তব্য্পথ 

প্রদর্শন করুন ; আমাদের নেতুরূপে পথপ্রদর্শক হইয়া অগ্রসর হউন। 


ত্রিতাপে তাপিত প্রাণ যদি শাস্তি চাও 
সগসঙ্গে কৃষ্ণ প্রসঙ্গে জীবন কাটাও ॥ 


অজপা-কল্পতর 


মনুষ্য অহরহ: একটা বস্তর অনুসন্ধানে ফিরিতেছে। ছুগ্ধপোষ্য বালক 
সেও সেই সামগ্রী খু'জিতেছে । আসন্ন মৃত্যু শধ্যাশায়ী শতাধিক বয়স্ক 
বৃদ্ধও সেই সামথী খুঁজিতেছেন। স'সারে থে ব্যক্তি কোনও কাধ্য 
করিতেছে, সকলেই সেই সামগ্রী লাভের আশায় প্রণে(দিত। কেবল 
মনুষ্যই বা বলি কেন, বিশ্রচরাচরে প্রাণিমাত্রেই প্রতিনিষ্বত সেই সামগ্রীর 
সন্ধানে ছুটিতেছে। 

সংসারের সকলে যাহার অন্ুন্ধানে ফিরিতেছে, ষে সামগ্রীর প্রতি 
সকলেরই সমান অনুরাগ, সে এমন কি সামগ্রী? গার সম্বন্ধেও মতদৈধ 
আছে; ঈশ্বরের অস্তিত্বেও কেহ বা বিশ্বাসবাঁন, কেহ ব। সন্দিহান । 
কিন্ত এমন বস্তু কি থাকিতে পারে, সকলে যাহার প্রতি সমভাবে আকৃ্ট-- 
সকলেই যাঁহাকে সর্ব খু'জিতেছে । 
জ্ুখান্বেিণ- 

সেই সামগ্রীকে মুখ, আনন্দ বা শান্তি বলিতে পারি। সুখ, আনন্দ 
ব। শাস্তি চায় না সংসারে এরূপ ব্যক্তি অতি বিরল, মুহ্ত্বমধ্যে যাহাকে 
মৃত্যুর কোলে আশ্রয় লইতে হইবে সেই ব্যক্তিও এক কণা শাস্তির 
ভিথারী। যে আত্মহত্যা করে, তাহারও বিশ্বাস মরণেই তাহার শাস্তি। 
মানষের কর্শমাত্রই সুখ-সাঁধনে নিয়ৌোজিত। যোগ-পরায়ণ যোগী এক 
মনে, এক ধ্যানে যোগাঁসনে বসিয়া আছেন, দেহের উপর বালীর স্তুপ 
জন্মিল, তাহার উপর বুক্ষলতাঁদি উৎপন্ন হইল--তথাপি তাঁহার যোগভঙ্গ 
হইল না । তাহার এই যোগ সাধনা সুখের অন্ত-আনন্দের জন্য নহে 
কি? সৎকাধ্য অসংকাধ্য সকল কাধ্যেরই মুল লক্ষ্য- সুখ সাধন । 
সুখের বা আনন্দের নানান্তর, নান! পর্যায় থাকিতে পারে, কিন্ত মুল 
নুখান্থেষণ ভিন্ন কর্ম্দের লক্ষ্য অন্য কিছুই হইতে পারে না। দাতার দান 
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অজপা-কল্পতকর 


ধর্মে যে আত্মগ্রসাদ লাভ, তাহা সথখেরই একটা অঙ্গবিশেষ। হিন্দু 
দোল-_দুর্গোৎসব পুজা! পার্বণ করেন, সেও আনন্দের জন্য। দন্থ্য দস্যবৃত্ি 
করে, নরহস্তা নরহত্যা করে, প্রবঞ্চক প্রবঞ্চনা করে, বিশ্বীর্সধাতক 
বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহাদেরও মূল লক্ষ্য--স্খ সাঁধন। সুখের জন্য 
সংসার পাগল হইয়া আছে। যাহার যেরূপ জ্ঞান বুদ্ধি, যাহার যেরূপ 
শিক্ষা দীক্ষা সে সেইরূপ ভাবেই সুখের অন্বেষণে ফিরিতেছে । * 


পথ কি? 

নানা লোকে নান! পথে নুখান্বেষণে প্রধাবিত। কিন্তু পথ বড়ই 
কুটিল, বড়ই পিচ্ছিল। মে পথে অগ্রনর হুইতে যাঁইয়! কেহ বিভ্রমগ্রস্ত 
হইয়! বিপথে পড়িতেছেন, কেহ বা অগ্রসর হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রতিহত 
হইয়া! বিড়স্বিত হইতেছেন। অধিকাঁংশেরই এই অবস্থা,--তবে কি 
কেহ সে পথ অতিক্রম করিতে পাঁরিতেছেন ন। ; ধাহার! শাস্্ান্ুশাসন 
মান্ট করিয়া চলিয়াছেন, ধাঁহার! মহান্বনগণের অনুসরণ করিতে পারিয়াছেন 
ধাঁহার1 বিবেক বুদ্ধির অনুসারী হইয়াছেন, তাহারাই পারিয়াছেন। শান্ত 


৮০৬০ 


* অত্যন্তভিন্নমতয়ঃ পরমার্থপরামুখাঃ। 
এবমন্যে তু সংচিত্তয যন্যামতি যথাশ্রুতং ॥ 
নিরীশ্বরমিদং প্রাহ সেশ্বরঞ্চ তথাপরে । 
বস্তি বিবিধৈর্ভেদঃ নুযুক্ত্য। স্থিতিকাতর ॥ শিবসংহিতা ১৩1১৪ 
পুই সকল বিদ্বানের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বর স্বীকার করেন, কেহ বা করেন না । 
বস্তুত; ই'হার। প্রকৃত তব্পথে অবস্থিতি করিতে না পারিয়া স্বীয় স্থীয় যুক্তিবলে নানারূপ 
সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। ফলকথা, ইহাদের মত পরম্পর অভীব প্রতিম্ন; ইহার 
পরমার্থমার্গ হইতে একেবারেই বিমুখ ; ই"হারা যেমন উপদেশ পাইয়াছেন এবং ইহাদের 
ঘেমন বুদ্ধি, তদনুসারে ভাবনা! করিয়া ই'হার! সেখ্বরবাদ বা নিরীশ্বরবাদ স্থির করিয়াছেন। 
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অঞ্জপা-কল্পতরু 


সেই পথ দেখাবার জন্য আলোক বপ্তিক। ধরিয়া! আছেন, মহাঁজনগণ 
সেই পথ দেখাইবার, জন্ত হত্ত. এসারণ বরিয়া রছিয়াছেন, আর 
বিৰেক্বাণী সেই পথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রতিনিয়ত উপদেশ 
দিতেছেন। শ্াঙ্তাদিতে দুঃখ. নিবৃত্তির যে উপদেশাবলী, তাহার উদ্দেশ্য 
চরম, সুখলাভ। এই সুখলাভের পথ হিন্দুর শতি-স্থতি পুরাপাদি.কি 
বিশদভাবেই দেখাইয়া দিয়াছেন । দর্শনশান্ত্রাদির মুল লক্ষ্যই সেই 
পথ প্রদর্শন । 


স্ত্তি, ও ক্কর্স-- 


মন্তষ্যের প্রকৃতি যেরূপ বিভিন্ন প্রকার, তাঁহার শিক্ষা যেরূপ বিভিন্ন 
প্রকার,--সুখলাভের পথও সেইদ্ধপ বিভিন্ন প্রকার শাস্ত্রে নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । তন্মধ্যে একটা প্রশস্ত সরল পথের নাম-_দ্বিশ্বাস তক্তি।” 
সকল ধর্ম্মশীন্ত্রেই এই পথ নির্দিষ্ট আছে। অতি বড় পাষণ্ডের প্রাণেও, 
সচরাচর দেখিতে পাই, শেষ জীবনে "ভক্তির উদয় হয়। শাস্ত্র উপদেশ 
দিম্বাছেন £-- 


“অকামঃ সর্ববকামো! বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। 
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যন্জেত পুরুষং পরম্‌ ॥৮ 
শ্ীমভাগবত ২1৩।১০ 

অর্থাৎ “নিষ্ষামই হউন অথবা সর্বপ্রকার কামনা যুক্তই হউন, 
ুক্তিপ্রার্থী, উদার বুদ্ধি ব্যক্তি একান্ত তক্তি সহযোগে পরম পুরুষের 
উপাসনা করিবে ।” দুঃখ নিবৃত্তিরই নামান্তর মুক্তি বা কৈবল্যগ্রাপ্তি। 
সেই অবস্থাই চরম সুখের. অবস্থা । শাস্ত্র উপদেশ দিলেন, সকাঁম.ও 
নিধাম. কর্ম যেব্প, ভাব অনুষ্ঠিত. হউক, ভগবানের তি, ভঙ্ি 
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অজপা-কল্পতরু 
রাধিয়। কর্ম কদ্ধিলে মুক্তি অবস্ঠই লীঁভ হয়। খুলে ভক্তি-প্রয়োঞম। 
ভঞ্ষিশাপ্ত ভক্তির নিকট শ্গানের গৌরব থর্ব করিয়াছেন । ষে ষ্ঞাম 
ভক্তিধিহীন সে জ্ঞান ফলোদায়ফ নহে। ভক্তিই মুক্তির প্রশস্ত «পথ ? 
কিন্ত ভক্তিও তো বিভ্রীস্ত হইতে পাঁরে। এই স্থানেই কর্মের কথা 
উঠে। মাছষ সৎকর্ করিধার সময়ও ভক্তিমান্‌ হইক্ে পারে; 
আবার অসৎকর্্ম করিবার সময়ও ভক্তিমান হইতে পারে। যথা, 
দস্য দস্থাবৃত্তি করিতে চলিয়াছে, ভক্তিভর়ে নৃমুণ্তমালিনীর নিকট সাফল্য 
কামনা করিতেছে । সেই ক্ষেক্জে এ্ররূপ ভক্তিতে কি ফললাঁভ হইবে, 
সহজ বুদ্ধিতেই তাহা উপলব্ধি হয়। আবার আর এক জন ভীষণ ভয়ে 
ভীত হইয়া, ব! যন্ত্রণা ও কষ্টদাঁয়ক অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইিবার জন 
কাতরক্ডে বিপদ্বারণ ভগবানের করুণাপ্রার্থ হইয়া ডাকিতেছেন-_ 
“ভগবান! তুমি রক্ষা কর।” এখানে তক্তির মাহীত্থ্য অন্টরূপ। 
মান্য অনেক সময় কর্মাকর্ম নির্ণয় করিতে পারে না। তাই বিভ্রমগ্রত্ 
হয়। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাই অঞ্জ,নকে বলিয়াছেন £_ 


“কিম কর্ম্দ কিমকর্ম্দেতি করযৌোহপ্যত্র মৌহিতাঃ |” 


কর্ম কি, অকর্্মই বা কি তাহ! নির্ণয় করিতে পগ্ডিতগণও মুহ্দান্‌ 
হন। 
৩লশুক্নজ্-_ 

এখন কি করা যায়? শান্্ এই অবস্থায় উপদেশ দিতেছেন, 
“সৎসঙ্গ কর। সংসঙ্গের মহিমা অসীম। ওজন করিলে এক পার্ে 
স্বর্গ ও মুক্তি, অন্ত পার্থে ক্ষণমী্র ঈৎসঙগের তৃলনা হইতে পারে। 
অনাদি দুঃখগ্রা এই সংগা নিবৃতির জম উপায় “সৎসঙ্জ | কর্মফল 
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অজপা-কল্পতরু 
খণ্ডন করিতে হইলে “দাধুসঙ্গ” বা “সৎসঙ্গ” করিতেই হইবে। 
সৎসঙ্গে জীব চির অমরত্ব লাভ করে। সাঁধুসঙ্গ বিনা “বিশ্বাস” পথ্যস্ত 
লাভ নয় না। যিনি সম্মানিত হইলেও সৃষ্ট হন না, অপমানিত হইয়াও 
ক্রোধ করেন না, এবং ক্রুদ্ধ হইলেও রূঢ়বাক্য বলেন না, তিনিই প্রকৃত 
সাধু--শাস্ত্র তাহাদের সঙ্গকেই “সাধুসঙ্গ” বলেন। অজপা৷ লক্ষ্যই 
প্রকৃত “সাধুসঙ্গ" বা সৎসন্গ । “সৎ অর্থে সদা বিদ্যমান তার সঙ্গ করা 
অর্থাৎ লক্ষ্য করা, শ্বাস প্রশ্বাসকে লক্ষ্য করার নামই “সৎসঙ্গ”। 
সৎসঙ্গের স্ুকললাভের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যেমন ভগবান্‌ অগ্নিকে 
আশ্রর় করিলে লোকের শীত অন্ধকার ও ভয় থাকে না, তেমনি 
সৎসঙ্গে সমন্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায় । যেমন জলমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে 
নৌকা পর আশ্রয় সেইরূপ ভবসাগরে নিমজ্জন এবং উন্মজ্জনশীল 
জীবগণের ব্রহ্গজ্ঞ সাধু দকল পরম আশ্রয় । 


স্ডক্ভিততস্ত্ব এও 'ম্ডক্ভিল াম্বনা- 


ভক্তি জ্ঞানাত্মিক! ও কর্ম্াত্মিকা । জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ উভয়ই 
একত্রে ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া অনুষ্ঠিত হইলে তবেই ভক্তির উদয় হয় 
এবং মুক্জিলাভ হয়। 


যোগবাশিষ্টে উক্ত হইয়াছে £-- 


উভাভ্যামেব পক্ষ্যাত্যাহ যথ। খে পক্ষিণাংগতিঃ | 
তথৈৰ জ্ঞানকণ্্ীভ্যাং জায়তে পরমং পদম, ॥ 
কেবলা কন্মাণে! জ্ঞানান্নহি মোক্ষোহভিজায়তে । 
কিন্তু তাভ্যাংভবেন্মোক্ষঃ সাধনস্ত,ভয়ং বিছুঃ ॥ 
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যেরূপ পক্ষিগণ উভয় পক্ষের ছারা উন্ুক্ত আকাশে বিচরণ করিতে 
সমর্থ হয় সেইরূপ সাধকগণ জ্ঞান ও কর্মরূপ উভয়াত্মক সাধন 
বলে বিষ্ুর পরম পদের সন্ধান পাঁয়। কেবল কর্ম কিংবা «কবল 
জ্ঞানদ্বার! মুক্তিলাভ হয় না) কিন্তু জ্ঞান ও কর্ উভর়ের ঘারাই 
মে'ক্ষলাভ হয় । স্তরাং এতছুভয়াত্মক কর্শই ভক্তির সাধনা। 

শাস্ত্র এই পধ্যন্ত বলিয়৷ নিরস্ত হন নাই। ইহার পর শাস্ত্র ভক্তির 
স্বরূপ তত্ব বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। শাস্ত্মতে ভক্তি নববিধ]। 
যথা, 


শ্রবণং কীর্তবনং বিষ্ঞোঃ ম্মরণং পাঁদসেবনম্‌। 
অঙ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ | 


ভক্তির নয়টা লক্ষণ দ্বারাই যে ভজন করিতে হুইবে, তাহার কোন 
বিশেষ নিয়ম নাই। এক একটী অঙ্গ সাধন/তেও পুরুষার্থ সিদ্ধি 
লাভ হইয়া থাকে । 

(১) শ্রবন--শ্তগবাঁণের নাম, রূপ, গুণ পরিকর লীলাকাহিৰী 
কর্ণপুটে গ্রহণ করার নাম শ্রবণ। যথা, পরীক্ষীৎ। 

(২) কীর্তন__উক্ত নাম, রূপাঁদি উচ্চকণ্ে উচ্চারণের নাম কীর্তন। 
যথা, নারদ ও ব্যাসদেব। 

(৩) স্মরণ নামরূপাদদি মনে মনে চিন্তুনের নাম স্মরণ । যথা, 
ষজ্ঞপত্বীগণ ও প্রহলাদ। 


(৪) পাদসেবন--দেশকাঁল বিহিত পরিচধ্যার নাম পাদসেবন। 
ষথা, বূক্সিণী, লম্মমী। 
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(£ ) আর্ডন/--বিজ্ুপ্জা | যথা, কুজা ও পৃথু। 

(৬) বন্ধন" নমন্ধার। যথা, উদ্ধব ও অক্তুর | 

(«৭ ) দান্ত--আমি ভগবানের দাস এই ভাব । যথা, হনুমান্‌। 

(৮) নখ্য-রন্ধুভাবে শ্রাভগরানের হিতেচ্ছ। ৷ যথা, ক্রজের 
গোপবালকগ্রণ, পাণব অর্চন,ন | 

(৯) আত্মনিবেদন--দেহাদি শুদ্ধাতু। পর্যন্ত সর্বতোভাবে 
জ্রভগবানে অর্পণ । যথা, বলিরাজা সর্ধাত্মনিব্দেন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ 
পাদপদন্মলাভ করিয়াছিলেন । 


_ এই নবলক্ষণ| তক্তি ভগবানে সমর্পণ পূর্বক অনুষ্ঠানের নামই ভজন । 
তক্তি শব শ্রীকৃষ্ণের মেবাবাচা। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের ভজন । ইহলোক 
ও পরলোক সম্বন্ধীয় কামন। ত্যাগ করিয়া শ্রক্ে চিত্বার্পণের নামই 
ভজন। ভজ. ধাতুর অর্থ সেবাঁ। যথ| ভজ-_ইত্যেষ বৈ ধাতুর 
সেবায়ং পরিকীত্তিত ন্ুতরাং সেবনই ভক্তি। ভগবৎ পদে যে একান্ত 
রতি তাহারই নাম ভক্তি। গুরুকুপা লাত করিতে পারিলে “কৃষ্ণপ্রেম" 
উপলব্ধি হয় এবং কৃষ্ণপ্রেম উপলব্ধি হইলে অহৈতুকী ভক্তি লাঁভ হয়। 
ভক্তিলাভ নিজ আয়াস সাধ্য নহে বটে, কিন্ত শরণাগতের প্রতি 
ভগবান্‌ দয়! করিয়া ভক্তি দাঁন করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের গ্রতি সম্পুর্ণ 
অন্থরাগের নাম “ভক্তি” । ভক্তি লাভ করিলে মনুষ্য পরিতৃপ্তি 
পাইয়! অমৃতে পরিণত হয় । ভক্তি পাইলে মন্ুষ্যের তৃষ্ণা, শোক, 
ছ্েষ বিদুরিত হয় এবং কোনও বৃথ। কার্যে উৎসাহ থাকে না। ভক্তি 
বিদিত হইলে মন্নুষ উন্নত, স্তব্ধ ও আত্মারাঁম হইয়া! যায় । অতএব 
সর্বখা সর্ধযত্বেন তক্তিষেব সমাশ্রয়েখ। ভক্তিই সার, তক্তিই শ্রেষ্ট, 
ভক্তিই ভূষণ ও তক্তিই জীবন। তগবৎমহিম! শ্রবণ করিতে করিতে কর্ণ 
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তন্ময় হইয়। যায়) কীর্তন করিতে করিতে কঠ তময়ত লাভ করে। 
এইরূপে অঙ্গ প্রন্তাঙ্গে ধখন তাহার স্বারপ্য প্রাপ্ত হয়, তখন আননের 
অবধি খাঁকে না। তখন জলবিনুর মহাসাগরে মিলন ঘটে কঠিন 
প্রস্তর ভেন করিয়া বন্ধুর পথে বক্রগতিতে ঘুরিয়৷ ফিরিয়। যে স্বোতন্থিণী 
মরুপথে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইতে ছিল, শ্রাধণের প্লীবনে 
সে আপন গন্তব্য পথ পরিষ্কার করিয়া! লইতে পারে। শাস্ত্র তাই 
বলিয়াছেন--“্যদি অনন্ন পাইতে চাও ভগবানে ভক্তিমান্‌ হও? বদি 
তগবানে ভক্তিমান্‌ হইতে চাঁও, তাহার মহিমা শ্রবণ কর; তাহার গুণ 
কীত্তন কর, তাঁহার ধ্যান ধারণায় তন্ময় হইয়া! যাও।" এই সাঁধনাই 
শ্রেষ্ঠ সাধন$, ইহার নাম ভক্তি সাধনা । এই সাধনার ফলে মানুষ 
ধন্য হয়, কৃতার্থ হুয়। প্রাণ যাহ! চায়, তাহাই পাগ্। এই ভক্তি 
সাধনারূপ কল্পত্তরুমূলে সকল অভীষ্টই মিলিয়া থাকে। এই সাধনাই 
সত্য পথ। 
ভভ্তিন্ উপাষ্ব- * 

ভক্কিপথের সাধকের পক্ষে ভর্জির' উন্মেষের জন্য ব্যাকুলত। প্রথম 
প্রয়োজন । সর্বন] ঈশ্বরেয় নামি গুণ গান কীর্তন, সংসঙ্গ, সর্বরাই 
সদসৎবিচার ও মাঝে মাঝে নিজ্জনে গিয়। তাহার চিন্ত। করিতে হয়। 
এইগুলি ভগবচ্রণ প্রাপ্তির বিশেষ সহায়ক হইয়া! থাকে । মহাজনের 
ৰলিয়াছেন-ধ্যান করিবে কোণে, কনে ও মনে |" 

খুব ব্যাকুল হইয়া কাদিলে অবশ্ঠই ঈশ্বর দর্শন হয়। আমরা স্্ী 
পুত্রের জন্য খুব কাদিতে পাঁরি, টাকার জন্য লোকে কেঁদে গসিয়ে দেয়, 
কিন্তু ছুঃখের বিষয় ঈশ্বয়ের অন্ত অনেকেই তেমন কাঁদে না। ভজ্জন্ঠই 
ঈশ্বরদর্শন হয় না। ব্যাকুলতা| হইলেই 'অরুণের উয় হইবে। তারপর 


[ ৯7 


অজপাস-কল্পতর” 


হূ্ঘ) দেখা দিবেন ; ব্কুলতার পরই ঈশ্বরদর্শন। বাঁকুলভাঁবে ডাঁকা চাঁই। 
ব্যাককুলতা থাকিলেই তাহাকে লাভ কর! যায়। শ্রেষ্ঠ ভক্ত প্রার্থন। 
করিয়! থাকেন “হে ভগবান্‌, আমাকে পাদপন্ে স্থান দাও, নিজের সঙ্গে 
সর্বদা রাখো, শ্রীচরণে শুদ্ধ! ভক্তি দাও ।” 


দাও অ5ল অটল বিশ্বাস ভক্তি, রতি মতি রাজ চারণে । 
(আমার ) চঞ্চল চিত কর প্রশমিত করুণ! বারি সিঞ্চনে ॥ 
খুলে দাও আখি অন্ধ ঘুচে যাক মনের ঘন্দ 
তোমার হেরি হরি আছ বিশ্বভরি অনুপম প্রেম নম্বনে । 
দেখায়ে প্রেমের আলো, করে ধরে নিয়ে, চল, 
চলি তব পথে ন! পড়ি ভ্রমেতে গহন সংসার কাননে ॥ 
জাগাও আকুল পিয়াঁসা তোমায় দেখিবার হৃদয় লালস।, 
ভাঁবে ভূলে যাই আপন হারাই নাম শ্রবণ কীর্তনে । 
নাশ অভাব কুভাব বাসনা আর নৃতন বাসনা দিওনা 
দিয়ে দরশন হে প্রাণমন জুড়।ও"তাপিত জীবনে ॥ 
এই নিব্দেন তব কাছে আর যে কটা দিন বাকী আছে 
যেন মন প্রান খুলে গৌর হরি বলে আনন্দ জীবনে ॥ 
হন্সা-_ 
মুক্তি লাভের পথে প্রথম আয়োজন প্রাণে প্রাণে ধর্মভাবের উন্মেষণ। 
ধর্মের প্রসঙ্গ উত্থীপন করিলে প্রথমে প্ধর্ম কি?” এই সম্বন্ধে প্রশ্ন 
উঠিতে পারে। 
ধর্ম অর্থে “ধরতি লোকান্‌ ধ্রিপ্নতে পুণ্যাত্মভিরিতি।” অর্থাৎ যাহা 
জোঁক সমূহকে ধারণ করিয়া আছে বা দ্বারা পুণ্যাত্মাগণ সংরক্ষিত হ'ন 
তাহাই ধর্্ম। ধর্ম শবের প্রকৃত অর্থ ধূ ধাতু (পোষণ কর1)+ম 
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কর্তরি। যিনি সকল জীবকে পোঁধণ করেন, তিনিই ধর্প। এখন দেখা 
বাউক কে সকল জীবকে পোঁধণ করে ॥ যদি বল! যায় অন্ই আমাদের 
সকলকে পোঁষণ করিতেছে ; অতএব অন্নই আমাদের একমাত্র ধর্ম 
তাহ! হইতে পারে না। কারণ এক অন্নের দ্বারা সকল জীবের পুষ্টি 
সাধন হয় না। ধর্ম কখন পৃথক হইতে পারে না। যেখানেই পুথক্‌ 
ভাব, সেইখানেই অধর্শ। অধর্মের বিপরীতই ধর্ম ।॥ অতএব জীব 
বিশেষের পক্ষে অন্নের পৃথকত্ব হেতু উহ! ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে 
পারে না। কিন্ত আর একটা এমন মহৎ বস্ত আছে যাহা! ব্রদ্ষাদি কৃমি 
পর্যন্ত প্রাণিগণে, বৃক্ষলতাদি স্থাবর জঙ্গমে, এমন কি ক্রদ্াণ্ডের চেতন 
অচেতন ভৃতমাত্রেই অবস্থান করিয়! সর্বভূতেরই পোঁষণ করিতেছে । 
উহাই ধর্মরূগী নারায়ণ । তিনি সকল ঘটেই প্রাণরূপে বিরাজ করিতেছেন 
এবং তিনি জীবমাত্রের অভীষ্ট দেবতা । মণি মুক্তার মালার মধ্যে যেমন 
সুত্র থাঁকে, তন্রপ সেঈ ধর্রূপী নারায়ণ সুত্ররূপে সর্বত্র বিরাজ 
করিয়া জীবমাত্রেরই পোঁধণ করিতেছেন। তিনি মস্ত জীবের একমাত্র 
ধর্ম এবং তিনিই একমাত্র উপাস্ত দেবতা ও সত্য। সেই ধর্শরূপী নারায়ণ 
যবন দেহে যেরূপ বিরাজ করিতেছেন, হিন্দু দেহেও তদ্ধপ বিরাজ 
করিতেছেন, কিন্ত তিনি দেহও নহেন, মুসলমান, হিন্দু বা ইংরাজও 
নহেন)১ অথচ যখন যাহাতে থাকেন তখন তিনি তাহাই। তিনি 
স্থনির্মল, জ্যোতির্ময়, বাঁক্যের অতীত, ব্রিগুণাতীত, জ্ঞানাননন্বূপ 
বিগ্রহ। তিনি প্রেমময়, দয়াময় । তাহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্যও, 
নাই! তিনিই লীলাময় । 


“মজপমদ্বয়ং ব্রন্ম মধ্যাদ্যস্তবিবর্জ্জিতম্” | 
বাসুদেব উপনিষৎ। 
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প্রাণশক্তির সাধন। 


ঝা 
অজঞ্পা । 


“শিবাদি কৃমিপর্য্স্তং প্রাণিনাং প্রাণবর্ধানম, | 
নিশ্বাসঃ শব সরূপেণ মন্ত্রোহয়ং বর্ততে পরিয়ে ॥ 
কুলার্ণব তন্ত্র। 
শিবাদি কমি পর্যন্ত গ্রাণিগণের শ্বাসরূপে যে নিশ্বান বহিতেছে, 
তাহাই মন্ত্র। স্থির প্রাণই মন্ত্র, যেহেতু এই স্থির গ্রাণের দ্বারাই মনের 
পরিত্রাণ হয়। সেই স্থির গ্রাঁণ অর্থাৎ আত্মাই গুরু । 
"আত্মা বৈ গুকুঞ়েকঃ* ইতি কুলার্দব তন্ত্র) শ্রতিও ইহা! ত্বীকার 
করিয়াছেন? 
“প্র1ণো হবৈ মাতা প্রাণো হৰৈ পিতা 
প্রাণে হুবৈ আচার্যঃ-_- 
ইতি শ্রুতিঃ। 
অর্থাৎ স্থির প্রাণই মাতা স্থির প্রাণই পিতা, স্থির গ্রাণই আচার্ধা | 
এখানে স্থির প্রাণ অর্থে আত্মা! বুঝিতে হইবে। 
প্রাপান্সাক্স-- 
এখন দেখা যাউক কি উপায়ে মনকে চাঞ্চল্য রহিত করিয়! স্থির 
[ ৯২ ] 


অজপা-কল্পত্তরু 
করা ফায়। প্রাঁণায়াফ বাতীত মনকে £ কোন মন্ডেই স্থির করা! যায় না। 


শানে গ্রাণায়াম সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন :এবং প্রীপায়ামই বাঁ কাহীকে বলে, 
এক্ষণে তাহার বিচার কর! যাউক। টি 


প্রাণায়ামো মহাধর্ত্মো বেদানামগ্য গোচরঃ। 
সর্ববপুন্যস্ত সারোছি পাপরাশি তুলানলঃ ॥ 
মহাপাতক কোটানাং তৎকোটানাঞচ দুধ তম, । 
পুর্ববজম্মাজ্জিতং পাপংনান ছুষ্ষম্্ পাতকম, 
নশ্যত্যেব মহাদেব ধন্যঃ সোহভ্যাস যোগতঃ ॥ 


অর্থাৎ প্রাণায়ামই মহাধর্শ, তাহা বেদেরও অগোচর, সকল পুন্যের 
সার এবং সর্ব প্রকার পাপরাশি বিনাশক। ইহ! দ্বারা কোটী মহাপাতক, 
কোী কোটা দুম্বন্ম, এবং পূর্বজন্মাজ্জিত পাপ সকল এবং নান৷ দুষধর্মজনিত 
পাঁতকের ধ্বংস হয্স। যিনি এই প্রাণায়ামের অভ্যাস করেন, তিনিই 
জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ধন্য । 

প্রাণায়ামদঘার৷ শূন্ঠমার্গে বিচরণের ক্ষমতা! হয় এবং সকল রোগের 
বিনাশ হয়। প্রাণায়ামই যে সর্বশাস্ত্রান্থমোদিত, ইহাতে আর সন্দেহ 
নাই। যোগপথে প্রাণায়ামই শ্রেষ্ট পথ। যোগাভ্যাসের দ্বার! গ্রথমতঃ 
ব্যাধি-নিবারণ হইয়া! শারীরিক উন্নতি হয়। ক্রমশঃ রোগ শোকাদির 
নাশ হইয়। আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে থাকে । খন মন নির্শল ইমা 
দর্পণের শ্যায় স্বচ্ছ হইতে থাকে। মন যতই স্বচ্ছ হয় ততই তাহাতে 
ব্রন্বের সভা প্রতিফলিত হইতে থাকে । তখন মনের চাঞ্চল্য দূর হওয়ায় 
জীবের স্থিরত্ব. পদলাভ হয়, এৰং অপার, আনন্দসহকারে; অমরত্ব লাভ, 
করিয়] আীব ব্রন্ষে লীন.হয়। 
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যোগাভ্যাস বা প্রাণায়াম সাধু নারায়ণগণের মধোও প্রচলিত আছে। 
গোরক্ষনাথ, নানক, তুলসীদাস, কবীর প্রভৃতি মুক্ত পুরুষেরাও যে শ্বাস- 
ক্রিয়ার বার ভগবৎ সাধনের উপদেশ দিয়! গিয়াছেন তাহারও যথেষ্ট 
প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। মুনি খবিরাও যে প্রাণায়ামাদি যোগা- 
ত্যাসের দ্বারা জীবনুক্তাবস্থা পধ্যন্ত পাইয়াছিলেন, তাহারও অনেক 
প্রমাণ আছে। এমন কি মুক্তপুরুষ শুকদেবও প্রাণারামের দ্বারা সমাধিস্থ 
হইয়াছিলেন। অতএব সর্ববাদিসম্মত যে মত তাহাই গ্রহণ করা উচিত। 


জীবনে আ্তর্দ-- 


ভগ্নবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব, বেদব্যাস প্রভৃতি দেবতা ও খধিগণ যে পথ 
দেখাইয়াছেন সেই পথ ধর! জীবের স্বধর্ম। স্ব অর্থে আত্ম বা আপনি। 
সুতরাং আত্মার ধর্ম বা আপনার ধর্ম জীবমান্রেরই ব্বধর্ম । সেই আত্মার 
ধর্মে রত থাকার নাম স্বধর্ম পালন করা) প্রাণই সেই আত্মা এবং 
তিনিই শ্বাসরূপে সর্বব জীবে এবং বৃক্ষাদিতেও বিরাজ করিতেছেন । 
“প্রাণোবায়ুরিতিখ]াতঃ 1৮ 
গন্ধর্্বতন্ত্র। 


এক্ষণে দেখা যাউক, শাস্ত্রে প্রণকে কি বলিয়াছেন ; 


প্রানোহি তগবাণীশঃ প্রাণে। বিষুঃঃ পিতামহঃ | 
াণেন ধার্যতে লোকঃ সর্ববং প্রাণময়ং জগৎ ॥ 


অর্থাৎ প্রাণই ভগবান ঈশ্বর প্রাণই বিষণ, প্রাণই পিতামহ ব্রহ্মা, 
প্রাণই সমস্ত জীবকে ধারণ করিয়া! রাখিয়াছেন এবং সমস্ত জগৎ প্রাণময় 
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ঈশ্বর বলিয়াছেন) 
অবাক্তাজ্জায়তে প্রাণঃ প্রাণাহুতৎ্পদ;তে মনঃ | 
মনসোৎ্পদ্যতে বাচা মনে! বাচা বিলীয়তে ॥ 


অর্থাৎ “অব্যক্ত হইতে প্রাণের উৎপত্তি, প্রাণ হইতে মনের উৎপত্তি 
এবং মনের দ্বারা বাক্যের উৎপত্তি ও বাক্যের দ্বারা মনের লয় হইয়] 
থাকে * যাহা মুখে ব্যক্ত করা যায় না॥ অর্থাৎ যাহা শূন্তেরও ( শুন্তকেও 
ব্রহ্ম বলিয়াছেন ) অতীত তাহাই অব্যক্ত । অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন সেই 
প্রাণই আত্মা । “আত্ম। বৈ গুরুরেকঃ” ; অর্থাৎ আত্মাই একমাত্র গুরু | 
সেই গুরুই আমার প্রাণ--নাঁচার্য্যোহবৈ প্রাণঃ। এই সব প্রমাণ দ্বারা 
আনা যাইতেছে যে প্রাণায়ামাভ্যাসী সাধকের! সাঁমান্তি বায়ুর সাধন 
করেন না; তাহারা প্রাণের সাধন করায় আত্মারই সাধন করিয়া থাকেন। 
ইহাই জীবমাত্রের স্বধর্শ্ম। 


প্রাশন্র্স বা অহজক্ষর্ম-- * 
অতএব শাস্ত্াদি প্রমাণে বুঝ। যাইতেছে যে প্রাণ।য়ামঈ মহাধর্দদ এবং 

ভগ্বৎ সাধনের প্রধান উপায়। নুতরাং এই প্রাণায়ামই জীবমাত্রের 
কর্তব্য এবং ইহাঁকেই সহজ সাধন কর্ম বলে । সহজ -সহ+জ, সহজাত 
অর্থাৎ জন্মের সহিত যাহাকে পাওয়া যাঁয়। আমর। একমাত্র গ্রাণকে 
জন্মের সহিত পাইয়াছি ; সুতরাং প্রাণকর্মই আমাদের সহজ কর্ণ । 

সহজে আসে সহজে যায়, 

সহজ সন্ধান কেহ ন৷ পায়। 

সহজ সন্ধান জানে যে, 

তিন লোকের ঠাকুর সে ॥ 
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ষদি বলা যায় যে এই দেহও ত আমর জন্মের সহিত পাইয়াছি, তবে 
এই দেহের ধর্ম আমাদের, স্বধর্শা নহে কেন? তাহার কারণ এই যে 
প্রাণের অভাবে দেহের অস্তিত্ব থাকে না-দেছের নাশ হয়। সেইজন্য 
প্রাণকর্ম আমাদের সহজ কর্শ--যাহ! আপনা! আপনি হইতেছে, সেই 
প্রাণের বিস্তার করার নাম প্রাণায়াম। গীতাতে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 
বলিয়াছেন-- 
সহজং কর্্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যক্তেু। 
সর্ববারস্ত। হি দোষেণ ধূমেনাগ্রিরিবাবৃতাঃ ॥ 
গীতা । ১৮৪১ 
অর্থাৎ "জন্মের সহিত যে কর্ম পাওয়া গিয়াছে তাহা দোঁষযুক্ত হইলেও 
কোঁন ক্রমেই ত্যাগ করিবে না। কারণ দকল কর্ম্মই আরন্তের মুখে 
ধূমাবৃত অগ্নির স্তায় কোন না কোন দোষ যুক্ত থাকে ।” 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের, নিগৃঢ় তৰ্বাবল] “বিবন্ত বিলাশ* নামক পুস্তকে 
লেখ আছে”. 
"সহজ সাধন সহজ ভজন ইহা ছাড়! কিছু নাই । 
“ছাড়ি জপ তপ করহ আরোপ এঁকাতা৷ করিয়া! মনে ॥৮ 


এককালে শ্রীরূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, জীব গে।ন্বামী, কষ্দাঁস 
গোস্বামী নিত্যানন্দ গোস্বামী প্রভৃতি পরম ভক্ত ও বৈষ্ণব চুড়ামণি 
সহজরূপ প্রাণারামের প্রকৃত মর্ম অবগত হইয়া এ সহজ কর্ম ছারা সিদ্ধ 
হইয়াছিলেন। 

অতএব ভ্রাতৃগণ আর নিদ্রা ষাঁওয়া, ভঠল দেখায় না। এ দেখ 
সুখে “কাল দও হস্তে উপস্থিত।. কার শব্দে সময়; সেই কালই 
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আমাদের প্রাণ। তগবান্‌ বলিতেছেন, “কাল: কলয়তামহুম্চ; “আমিই 
কাঁল। আমি তাহার সংখ্যা। এই ঘটস্থ কালের সংখ্যা হইতেই 
আমরা সময় পাইয়াছি। নচেখ মহাকাল অনন্ত তাহার সংখ্য। নাই । 
এই সংখ্যা হইতেই “সাংখ্য' এবং ইহাই অজপ|। 

যাহা ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছে । জাগিয়া থাক, আর ঘুমাইও ন|। 
জাগিয়া থাকিলে আর চুরি হইবে না। জাগ্রত ঘরে প্রায় চুরি যায় 
না। লক্ষ্যচূত হইলেই চুরি হইবে, অতএব সাবধান হও। যাহাতে 
সদা সর্বদ। প্রাণে লক্ষ্য থাকে তাহা কর। যে অবস্থায় সদা আপনা 
আপনি প্রাণে লক্ষ্য থাকে তাহাই সহজাবস্থা । 


কবীর সহজ সাধন সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 


“কবীর সহজহি ধুনি লাগি রহে সেত এহত ঘট মাছি। 
হৃদে হরি হরি হোত হ্যায় মুখ কি হাজত নাহি॥” 


অর্থাৎ “সহজ'রূপ ধুনি এই শরার মধ্যেই, লাগিয়া রহিয়াছে এবং 
তাহাতেই আপনা আপনি “হরি হরি” হইতেছে, মুখে চীৎকার করিবার 
আবশ্তক নাই।” সহঙ্জ ঘষে প্রাণ যাহা আপনি আপনি চলিতেছে 
তাহাতেই লক্ষ্য করিয়া থাক, তাহ! হইলেই সব জানিতে পারিবে। 

গ্রকৃত সুথলাভ, পূর্ণানন্দ ব। শাস্তি লাভ করিতে হর সর্বদা প্রাণের 
উপর লক্ষ্য রাঁধিতে রাখিতে মন প্রাণ উভয় শীতল হয় এবং প্রকৃত 





যাবজ্জীবে! গণেন্ন্ত্রমজপ! সংখ্যকেবলম্‌। 
( ঘেরও সংহিতা-৮৮ ) 
জীব শরীর পরিগ্রহ করিক্ন। যাবৎ জীবিত থাকে তাবৎ ষথাবিহিত পরিমিত সংখ্যায় 
অজগা মন্ত্র জপ করে। 


[ ৯৭ ] 


অজপা-কল্পতরু 
সুখ বা শ্রান্তি অনুভূত হয়। প্রাণের এই স্থিরাবস্থাই সাধুদিগের এক- 


মাত্র াড়াইবার স্থান। ইহা ব্যতীত তাহাদের অন্ত স্থান আর নাই। 
মহাত্মা! কৰীর ও এই কথা বলিয়ছেন,-- 


কবীর অজপা সুমীরণ হোত হ্যায়, 
কাহা শান্ত কে! হি ঠৌর। 
কর জিহবা! স্মীরণ করে 
এহে! সব মন কি দৌড় ॥ 
অর্থাৎ অঞ্পা স্মরণই সাঁধুদিগের একমাত্র অবলগ্বন॥ করের ছারা জপ 


বা জিহ্বার দ্বারা নাম জপ কর এ সকল মনের দৌড় মীত্র, ইহাতে 
কিছুই কাজ হয় না। 


কবীর অজপা সুমীরণ হোত স্থায় 
শুন্য মণ্ডল অবস্থান্‌। 


কর জিহ্ব! তহা না চলে 
মন পঙ্গুল তহা যান ॥ 


অর্থাৎ অপ! স্মরণের দ্বারা শুন্ত মণ্ডুলে অবস্থান হয়। কর ও জিহব। 
যেখানে যাঁইতে পারে না, মন খঞ্জ হইয়। হইয়া সেইথানে যায়। 


কবীর মাল! কাঠকী বনু জপ করি ফের। 
মাল! ফের শ্বাসকী ধাহে গীঁঠী নাহি স্থমের ॥ 


অর্থাথ কাঠের মালা ত অনেকে ফিরাইয়! থাকে তাহাতে 
কিছুই হইবে না শ্বাসের মালা ফিরাও, যাঁছাতে সুমেরুক গাঠ নাই । 


[ ১৮] 


অজপা“কল্পতরু 


মালার সংখ্যা যেখানে শেষ হয়, সেইখানে একটা বড় দানা থাকে; 
“সেই দানাটাকে সুমের কহে। বস্তত অজসা যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজপথ, 
তাহতেে ধিনুমীত্র সন্দেহ নাই । 


অজপাব্র অই্বিকালী- 


কেহ কেহ বলিতে পারেন যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত শুদ্রাদি অন্ত জাতি 
প্রাণায়ামাদি যোগ সাধন করিতে পারেন না। কারণ ক্রন্ষবিষ্তা 
শূদ্রাদির আলোচ্য নহে বলিয়! শাস্ত্রে নিষেধ আছে। এইরূপ অবস্থায় 
শুদ্রাদিরা কি করিবে? অজপ৷ সাধন করিবার অধিকার সকলের আছে। 


মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিতা যেপি স্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ | 
স্ত্রীয়ো বৈশ্যান্তথ শূত্রান্তেহপি যাস্তি পরাং গতিম্‌ ॥ 
: শ্লীতা ৯৩২ 


অর্থাৎ “পরমাত্মাকে আশ্রয় করিলে, পার্পযৌনিই হউক, শূড্রই হউক 
বেশ্তই হউক, কিংবা স্ত্রীলোকই হউক, সেও পরমাগতি প্রাপ্ত হয়।” 
কিন্ত ভগবানের এই বাক্যের সহিত শাস্তীয় অন্ত বচনের অনৈক্য 
হইতেছে। যথা-- 


“সত্রী শুক্র দ্বিজবন্ধুনাম্‌ ন শ্রুতি গোচরা ।” 


অর্থাৎ স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজবন্ধু (পতিত ব্রাঙ্মণ ) ইহার ব্রহ্ববিষ্ঠার 
অধিকারী নহেন। বহিলক্ষ্যের অর্থে বস্তত:ঃ এই বৈষম্য দোষ দৃষ্ট হয় 
বটে, কিন্তু শরান্তেয় গৃঢ় তত্ব অবগত হইলে উভয় বাক্যেরই একই 
“অর্থ দেখা যায় 


অজপা-কল্পতর 
কথিত আছে, 
জন্মনা জায়তে শুদ্রঃ সংস্কারাদ্দিজ উচ্যতে। 
বেদপাঠাত ভবে বিপ্রো ব্রন্মজ্ঞানাত, ব্রাহ্মণঃ ॥ 


অর্থাৎ জন্মমাত্রেই শুদ্র, তাহার পর সংস্কার হইলে দবিজপদ বাচ্য, 
তৎপরে বেদ পাঠে বিপ্র, এবংব্রন্ম জ্ঞান হইলে ব্রাক্ষণ বল। যায়। 
সুতরাং ধিনি সাধন ছারা ব্র্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনিই কেবল ব্রাহ্মণ 
পদবাচ্য হইতে পারেন। নতৃব যজ্জোপবীত ধারণ করিলেই ব্রাহ্মণ 
হয় না বন্তত: সাধন ব্যতীত ব্রদ্ষজ্ঞান লাভ হয় না এবং ব্রদ্মজান না 
হইলে ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। 

দেবষি নারদ, ভক্ত বিছবর দাঁসী পুত্র হইয়াও ব্রদ্মজ্ঞান লাভ 
করিয়াছিলেন? জাবাল খধি, মভঙ্গ খধি, কবজ খষি, নীচবংশীয় 
'ছিলেন। বশিষ্ঠ সভিশণ্ড হইয়া মৃত্য্ে জন্মগ্রহণ করিয়া তপন্তার দ্বারা 
আত্মোন্ততি করিয়া! ব্রক্মজ্ঞ হুইয়াঁছিলেন। গাগী ও আত্রেযী স্ত্রীলোক হইয়াও 
 ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । শুরদাস নীচবংশে মুচির গৃহে জন্মিয়াও 
মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব স্ত্রী শুত্রাদিরও প্রাঁণায়ামাদি 
যোগসাধন দ্বারা ব্রক্গজ্ঞান লাভ করিবার অধিকার আছে। সুতরাং 
ব্রাহ্মণাদি উপাধি ষে গুণ ও কর্মগত, বংশগত নহে তাহাতে অনুমাত্র 
সন্দেহ নাই। অতএব 


“শ্রী শুদ্র দ্বিজবন্ধুনাহত্রয়ী ন শর্টতি গোচরা” 


এই ষে শাস্ত্রীয় বচন ইহা কি মিথ্যা? বাস্তবিক ইহাও মিথ্যা 
নহে। ইহার গৃঢ় তাৎপর্য এই যে যখন জন্মগ্রহণ মাত্রেই সকলেই 
ূদ্র, তখন প্রণবদীক্ষা তো| কাহারও হইতে পারে না। এই জন্ত' 


চিন ও 


অজপা-কল্পতরু 
সকলকেই সংস্কার হারা! ঘিজ হইতে হুয়। তা'রপর বেদ পাঠ ছার! | 
বিপ্র, এবং অবশেষে ব্রন্মজ্ঞানের দ্বারা ব্রাহ্মণ হইতে হয়। 
নারদ ব্যাসদেবকে কহিলেন-- 
*হে মহ্ধি, আমি পূর্ব্বকল্পে পূর্বজন্মে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের কোন দাসীর 
গর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম।” 
অব্যতস্ভ অবস্থা 


সকল জীবই মালার ন্যায় একটা সুত্রে আবন্ধ। এই স্ুত্রই যে 
আমাদের প্রাণ। সেই শুত্ররূপী ভগবান্‌ প্রত্যেক জীবে শ্বাসরপে বিরাজ 
করিতেছেন। জ্জন্য সেই স্থব্ররূপী নাবায়ণকে অন্বেষণ করিতে হইলে 
প্রথমেই আমাদের নিজ নিজ দেহের মধ্যে অন্বেষণ করা আবশ্তক। 
ভগবান্‌ যে প্রতি ঘটেই বিরাজ করিতেছেন, তাহা সর্ধবাদিসম্মত। 
মনুষ্যের এই শরীররূপ যন্ত্র মধ্যে প্রাণরূপে ব্র্মত্র রহিয়াছে । কিন্ত 
আমরা সেই সুত্র হার! হইয়া পড়িয়াছি। সেই, জীবন স্বরূপ হরিতে 
লাগিয়া থাকুন, তাহা হইলে আপনি হরি হুইয়া যাইবেন। অর্থাৎ 
ব্রিতাঁপের নাশ হওয়ায় অব্যক্ত অবস্থা প্রা হইবেন। এ অবাক্ত অবস্থা 
মুখে বলিয়। প্রকাশ করা যায় না। সেই অব্যক্ত অবস্থা একমাত্র 
প্রাণের সাধন দ্বারাই পাওয়। যায়। যেহেতু অবাক্ত হইতেই প্রাণের 
উৎপত্তি। স্মুতরাঁং আমরা এই প্রাণ ছাড়িয়া যাহা কিছু করিতে 


ন্টরদদ উবাচ, 


“অহম, পুরাতীত ভবেইভবং মুনে 
দ্বাহ্যাশ্চ কন্তাশ্চন বেদবাদিমাম. 1” 
শ্রীমন্তাগবত ১৫1২৩ 
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অজপা-কল্পতর 


যাটুব, তাহাই অব্যন্ক হুইতে দুর । মনুয্য অুবযক্তের যত নিকটে 
থাকিবে ততই জ্ঞানালোক প্রা্ধু হুইবে এবং যতই দুরে যাইবে ততই, 
অজ্জানাচ্ছন্ন হইবে। 


[ ২২ ] 


মনহস্থৈর্যয 


চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবন্দুঢ়ম্‌। 
তশ্তাহং নিগ্রহংমন্ধ্ে বায়োরিব স্মৃদুক্ষরম্‌ ॥ 


গীতা ৬:৩৪ 


হে তগবন্! মন বড় চঞ্চল ও অনায়ত, ও অজেয়; সে 
শরীরেন্দ্িয়কে বশীভূত করিয়া রাঁখিরাছে। মনকে আয়ত্ত করা, 
তাহার নিরোধ সাধন করা অসাধ্য ব্যাপার । স্বচ্ছন্দ বিহারী বাধুর 
গতি যেমন রোধ কর! যাঁয় না; মনের গতিও সেইরূপ রোধ ঝরিতে 
পারি না। 


চর্ওিতল মম- 


নরনারায়ণ অঙ্জুন বড় ক্ষোভেই শ্রাভগবান্কে উপরি উক্ত কথাটী 
বলিয়াছিলেন। অজ্ছনের ন্যায় পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাত্সাই যখন চিত্তচাঞ্চল্য 
হেতু এতাদৃশ্ত অভিভূত হইয়াছিলেন তখন আর “অন্তে পরে কা কথা । 
অঙ্জুনের এবিধ আশঙ্কার বিশদব্যাথ্যা স্বরূপ শ্রীমচ্ছস্করাচারধ্য গ্রন্থ 
টাকাকারগণ মনের চঞ্চলত। কত প্রবলা, তৎসন্বন্ধে নানাগ্রকার উল্লেখ 
করিয়াছেন । শ্রীশঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন মন কেবল চঞ্চল নয়, পরন্ত 
প্রমাথি' ৷ প্রমাথি অর্থাৎ শরীরেন্ত্িয় বশীভূতকারী। অপিচ বলবৎ, 
তাহাকে কেহ দমন করিতে পারে না। অধিকন্ধ দৃঢ় অর্থাৎ তত্ত" 
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অজপা-কল্পতরু 


নাগবৎ ( নাগপাশের স্ায় ) অচ্ছেছ্য । বিবেককি করিবে! ফলত: যে 
মন এইক্ধপ দৃঢ় এমন চঞ্চল, বিবেক তাহার উপর কোনরূপ কর্তৃত্বেই 
সমর্থ, নহে। এইরূপ নীলক্ লিখিয়াছেন_-বহু দস্তুর দ্বারা আক্রান্ত 
হইয়া পান্থ যেমন বিপন্ন হয়, সার্গোপাঙ্গ সহ মনও সেইরূপ আত্মাকে 
বিপন্ন করে। শ্রীধরম্থামী, শ্রবলদেব, শ্রীমধুস্ছদন ও শ্রীবিশ্বনাথ প্রভৃতি 
টাকাকারগণ “মনস্থেধ্য” সাধন পক্ষে একেবারে হতাশ্বাস হইয়াছেন 
বলিলেও অত্যক্তি হয় না। সুদৃঢ় লৌহকে যেমন সক্ষম নুচীর দ্বারা 
বিদ্ধ কর! যাঁয় না, অথবা বায়ুকে যেমন মুষ্টির মধ্যে আবদ্ধ রাখ! সম্ভবপর 
নহে, চঞ্চলচিত্তকে সেইরূপ স্থির রাখা অসম্ভব । 


মনুষ্য যাহা কিছু করে তাহা মনের বশীভূত হইয়া করে, কিন্তু 
সেই মনের ধর্মই চর্চলতা। মন এক মুহুর্ত ও স্থির থাকে লা এবং 
একবিষয়ে সর্বদ! থাকিতে চাহে না । মনকে স্থির করিতে না পারিলে 
সাধনাদি কিছুই হইবে না। স্থিরমন স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় এবং তত্দারাই 
্হ্ষজ্ঞান লাভ হয়।' চঞ্চল মনের ঘাঁরা উহ! কখনই জন্ভব নহে। 
অতএব অগ্রে মনস্থির করা৷ আবশ্যক-নচেৎ সব বৃথ|। 

মনে কর আমি কর্ণের দ্বারা একটী শব্ধ শুনিতে বসিলাম--কিস্ত 
মন:সংযোগ ন| হইলে কর্ণ কখনই শব্ধ শুনে না । আমি গৃহেরমধ্যে পুস্তক, 
কিংবা কাগজ পড়িতেছি, সেই সময় ঘড়ি বাঞ্জিয়া গেল, আমি তাহা 
শুনিতে পাইলাম না। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে কর্ণ কখনও শব্দ 
শুনে না। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ না থাকিলে কর্ণও 
তাহ। শুনিতে পায় না। অন্যান্ত ইন্দ্িয়গণ চক্ষু, কর্ণ, নাঁসিকাঁ, জিহ্বা, 
ত্বক প্রভৃতি সম্বন্ধেও তন্রপ। অতএব সর্বতোভাবে মনকে 
স্থির করা আবশ্ক। 
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্‌ অজপা-কল্পুতরু 
চিতুহ্তভিন্িন্পোধ 
চিত্তবৃত্তিনিরোধ ভিন্ন জীবনুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। “প্রার্ধ 

কর্মভোগের জন্য গৃহীত জন্ম পুরুষের কতৃত্ব, তোক্তত, রাগদেষাদি 
লক্ষণ চিত্তের ধর্মুসমূহ তাহার বন্ধনের হেতৃভৃত হইয়া থাকে সুতরাং 
চিত্তবৃত্তিনিরোধ ন! হওয়ায়, মুক্তিলাঁভ ঘটে না ।” 

এবস্িধ কারণে মুক্তি সম্বন্ধে ঘোর সংশয়াস্িত হইয়া অর্জন যখন 
শ্রীভগবান্‌কে পূর্ববরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, ভগবান্‌ তখন কি উত্তর 
দিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই অনুধাবন করা আবশ্যক। ভগবান, 
বলিয়াছেন, 


অসংশয়ং মহাবাহো। মনে। ছুমিগ্রহং চলম. | 
অভ্য।সেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্োণ চ গৃহাতে ॥ 
অদংযতাত্বন! যোগো ছুষ্পাাপ ইতি মে মতিঃ। 
বশ্টাত্বনা তু যততা হ্লাক্যোইবাণ্ড, মুপায়তঃ। 
গীতা ৬৩৫৩৬ 


অর্থাৎ হে অঙ্গন তুমি মনকে চঞ্চ বলিলে ও তাহার নিরোধ 
অসম্ভব বলিয়া! নির্দেশ করিলে তাহাতে কোনই সংশয় নাই। কিন্ত 
হে পার্থ, অভ্যান ও বিষয় 'বিতৃষ্ণা সহকারে তাহাঁকে আয়ত্ব কর! যাইতে 
পারে। হধাহার চিত্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য প্রভাবে বশীতৃত হয় নাই 
তাহার পক্ষে যোগ প্রাপ্তির আশ! অতি অল্প । কিন্তু ধাহার চিত্ত 
সংযত হইয়াছে, তিনি বিহিত প্রণালীতে যতবান,. হইলে যোগলাভে 
সক্ষম হন। 

অর্জনের আশঙ্কা ভিত্তিহীন নহে, চঞ্চল মনকে বশীতৃভ করা 
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. অজপা-কল্পতর- 
বড়ই কঠিন,--ভগবান, ইহ স্বীকার করিলেন। কিন্তু কহিলেন, 
অত্যাস সহকারে আত্ম সংযম করিতে হইবে। “সমাধিদ্বারা ও' 
বিষয়বৈরাগ্যের ঘার! মনকে বশীভূত করিতে হইবে।' মন বশীভূত 
করার নামই চিত্তনিরোধ। চিত্তনিরোধ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। 
মানুষের সকল মঙ্গলের মূল--চিত্তনিরোধ | 
কত লহ ন্ম-- 

শ্রভগবান আরও বলিয়াছেন,-- 


যতে। যতে৷ নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলম স্থিরম | 
ততন্ততো৷ নিয়ম্যৈতদাত্ুন্যেব বশং নয়ে॥ 
গীতা ৬২৩ 
পন্বভাঁবতঃ চঞ্চল এবং অস্থির এই মন যখনই অভ্যাস বশতঃ বিষয়, 
হইতে বিষয়ান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইবে তখনই সেই সেই বিষয় হইতে 
ইহাঁকে ফিরাঈয়া আত্মাতেই স্থির করিতে হইবে ।” ইহার মত ওুবধ 
আর নাই, কিন্তু অটল ধৈর্য্য চাই এবং ভগবানকে লাভ করিবার 
জন্ত আন্তরিক আগ্রহ চাই। মনকে জয় করা কঠন বলিয়াই তো 
মনের উপর আধিপত্য আর কোথাও স্বীকার করা হয় নাই। শ্্ীমৎ 
শঙ্করাচাধ্য তজ্জন্তই বলিয়াছেন--“জিতং জগৎ কেন--মনে। হি যেন।” 
“কে সমস্ত জগৎ জর কগিয়াছে ? যে মনকে জয় করিয়াছে ।* 
মন কিন্তু স্বভাবতঃই চঞ্চল ও দৃঢ়, তাহাকে জয় কর! সহ্জ' 
ব্যাপার নহে। প্রথম প্রথম তো বপিবামাত্র মনে রাজ্যের চিন্তা 
আসিয়া জুটিবে, এবং যে সমস্ত বৃথা চিন্তা অন্ত সময়ে হয়তো! তত 
বিক্ষি্চ করে না সেই গুলিই চিত্ত স্থির করিবার জন্য বসিলে 
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অজপা-কল্পতরু- 


তরঙ্গাকারে আসিয়া মনকে আচ্ছন্্ করিয়! ফেলে। তখন বাণ্বিকই 
চিত্ত স্থির কর! অসম্ভব বলিয়। মনে হয়। এয়ন কি নৈরাশ্ত ও বিরক্তি 
পথ্যস্ত আমে । কারণ স্থির হওয়ার যে আনন্দ তাঁহা তখন উপলব্ধি 
হয় না; উপরস্ত চাঞ্চল্যের প্রভীবে প্রাণ বিরক্কিতে ভরিয়া যাঁয 
এবং এই প্রকার যুদ্ধকে একটা নীরদ সাধন! বণিয়! প্রতীতি জন্মে। 
প্রথম শিক্ষার্থীর সাবধান হইবেন যেন তাহারা ইহাতে নিরাশ না হ'ন। 


“সর্ববারস্ত। হি দোষেণ ধুমেনাগ্রিরিবারৃতাঃ।৮ 


ধুব্যাণ্ড অগ্রির ন্যায় সকল কর্মের প্রারস্তেই'কিছু না কিছু দৌষ 
থাকে । সুতরাং ভয় পাইলে চলিবে ন|। 

এমন সময়ে কি কর্তব্য? শুভকামী মাব্রেই সাধনাভ্যাসের পূর্বে 
মনে দৃঢ় গ্রতিজ্ঞা করিয়া লইবেন-যাহা৷ বাজে চিন্তা বা মিথ্যা সংকল্প 
তাহা কিছুতেই আসিতে দিব না। অবশ্ত খুব চেষ্টা, খুব দৃঢ়তা 
থাঁকিলেও দেখিবে কতবার তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হইরাছে। তুমি যাহা 
ভাবিবে না মনে করিয়াছিল, " অজ্ঞাতসারে সেই চিন্তাতেই তুমি 
নিবিষ্ট আছ দেখিয়া স্তভ্িত হইবে। ইহার একমাত্র ওষধ যেমনি 
চেতনা হইবে তেমনি সজোরে বলিবে “দূর হ' দুর হ'।” এই প্রকারে 
অভ্যাস দ্বারা মনঃস্টির প্রথমতঃ চেষ্টা করিতে হইবে, অন্ততঃ স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে মনকে স্থির রাঁধিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। 


ভিভ্ন্িলোহেল ভপাম্" 


চিন্তনিরোধ ব্যতীত কখনই মানুষ গুরুকপা' কিংবা ভগবৎ দর্শনলাভ- 
করিতে পারিবে না। কিন্তু চিত্তনিরোথ শ্বরূপতঃ কি প্রকার তাহা 
একটু বুঝা প্রযোজন। লোভজনক পদার্থ দর্শন না করিলে বা গ্রীতি- 
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অঞ্জপা-কল্সতর 


“জনক স্বর শ্রবণ না! করিলেই যে সর্বার্থ সিদ্ধি হইল এমন নহে। মন যদি 
'তৎসমন্ত উপভোগের নিমিত্ত ব্যাকুল থাকে, তাহা! হইলে বলপ্রয়োগ 
দ্বারা ইন্জিয় নিরোধ না করিলে কোনই শুভফলপ্রাপ্থির সম্ভাবনা 
নাই। ক্রমনিরোধরূপ উপায় বার! চিত্ত জয় করাই যুক্তিযুক্ত। ভগবান্‌ 
'বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, “অনিন্দিতা যুক্তি ব্যতীত কেবল বার বার উপবেশন 
করিলেই চিত্ত জয় করা যায় ন1।” অস্কুশঘারা যেমন দুষ্ট মাতঙ্গকে 
'বশভৃত করা অসম্ভব তদ্রপ (১) অধ্যাত্ববি্যা (২) সাধু সঙ্গ (৩) 
বাঁসনাত্যাগ, (৪) প্রাণাম্পন্দ নিরৌধ এই উপায় চতুষ্টয় ব্যতীত চিত্ত 
জয় কর! অসম্ভব । 
অন্যাত্স বিদ্যা 

যুক্তি ধার এই সকল উপায় সাধিত ন1 করিয়। ধিনি চিত্তজয়ের প্রয়াস 
'পা'ন, তিনি দীপ:অপসারিত করিয়। অঞ্জনঘার। অন্ধকার অপনয়নের চেষ্টা 
করেন। অধ্যাত্মবিদ্তা গ্রভাবে পদার্থ মায়! বিজৃত্তিত ও মিথ্যারপে উপলব্ধি 
'হুয় এবং সর্ধাত্র সেই 'পরমাত্ম সত্য প্ররমানন্দ ম্বপ্রকাশ ব্রহ্ম বিরাজিত 
বলিয়। হৃদয়ঙরম হইতে থাকে | নুতরাং মিথ্যা ঘৃশ্ত পদার্থ বিষয়ে 
প্রয়োজনের পরিসমাপ্তি হয় এবং পরমার্থ সত্য ও পরমানন্দ স্বপ্রকাশ 
পদার্থের সহিত সম্সিলনই একমাত্র গ্রয়ৌজনরূপে উপলব্ধি হয় । তখন 
চিগ্ত ইন্ধনবিহীন অগ্নির স্ঠায় ত্বতঃই অলীক বিষয় বাসনার অনুসরণ 
করিতে বিরত হইয়। থাকে । 
প্রাশাম্পল্দ নিলোণি 

গীতাতে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “প্রাপাপানগতী কদ্ধা প্রাণায়াম 
'পরায়ণাঠ (৪1২৯) কেহ প্রাণ ও অপানের গতি আর্ধাৎ শ্বান্নের 
ম্পনান নিরোধ পূর্ববক প্রাণাঁয়াম পরায়ন হয় । 
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উপরোক্ত বাক্যের টাকায় গীতার্থ সন্দীপণী বলিয়াছেন, “কোন, 
কোন সাধক অজপ। মন্ত্রের অনুলোম বিলোমে হংসঃ ও সোইহমিত্ির 
দ্বার তত্বমসীতি বাক্যে জীবত্রদ্মের একানুভব করিয়। থাঁকেন | 


আাধুসঙ্গ__ 
সাধু-সঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ববশান্ত্রে কয় 


লব মাত্র সাধুসঙ্গে সর্ববসিদ্ধ হয়। 
চৈ: চঃ মধ] ২২1৪৩ 


দতুলায়মলবেনাপি নন্বর্গং না পুনর্ভবন্‌। 


ভগবগ সঙ্গি দন্ত মর্ত্যান।ংকি মুত।শিষঃ ॥% 
ভাগবত।১1১৮।২৩ 


অর্থাৎ তগবৎ সঙ্গি সঙ্গ দ্বারা জীবের যে অনীম মঙ্গল হয়, তাহার, 
সহিত সর্গ বাঁ মোক্ষের কিছু বাত্র“তুলনা হইতে পারে না। 

যিনি, বুঝাইলেও সমস্ত তত হুন্দররূপে প্রণিধান করিতে পারেন 
না অথবা তৎকাঁলে প্রণিধান করিলেও বিস্বৃত হ'ন, তাহার পক্ষে "সাধু 
সঙ্গ” নিতান্ত আবশ্তক। কারণ কৃগা-পরায়ণ সাধুগণ পুনঃপুনঃ নিগঢ় 
তত্থের ব্যাখ্যা করিয়!ও তৎ্সমন্ত স্মরণ করাইয়া মুমুক্ষুকে প্রকৃষ্ট মার্গ হইতে 
পরিভ্রষ্ট হইতে দে'ন ন1। 

সাধু সঙ্গ-_ইহাই সংসার মুক্তির একমাত্র কারণ। কিন্তু প্রকৃত 
সাধু কে? সাধু যিনি তিনি সদা! গ্রসন্নচিত্ত বা সমচিত্ত, নিশ্পৃহ--কোন 
কিছুতে তার ইচ্ছা! নাই। সাধুর পুত্র ধনজন যদিও বিদ্যমান থাকে 
তাহাতেও তাহার কোঁন আসক্তি নাই, ইনি মনকে বশ করিয়! সর্ব 
প্রশান্ত ইন্দ্রিয় সমূহকে দমন করিয়াছেন বলিয়া দাত্ত, ইনি শ্রীভগবানের, 
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'তক্ত; ইনি সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়াছেন। সাধ্‌ সর্বদা “আমি কে 
এবং জগৎ কি" এই বিচার তৎপর এবং তব যোগে যাহ! কিছু মিলে 
'তাহাতেই তিনি সন্তষ্ট। অধুনা জিজ্ঞাস্য হইতেছে--এইরূপ সাধুসঙ্গ 
কলির জীবের কয়জনের ভাগ্যে ঘটে ? ধাহার! এরূপ গুরু পান নাই, 
এইরূপ সাধু পুরুষের সঙ্গ ধাহারা লাভ করিতে পারেন নাই-__তীহাদের 
উপায় কি? শাস্ত্র তাহাদের জন্য সৎসঙ্গ ও মংশান্তর নির্দেশ করিয়াছেন । 
ধাহাঁরা ইহা! করেন তাহারাই জানেন সংশাস্তর, জ্ঞান ও ভক্তি পথের 
কত সহায়ক। সংশাস্ত্রের মধে শ্রীমৎ ভাগবত, গীতা, দেবী ভাগবত, 
চণ্ডী, অধ্যাত্ম রামায়ণ, যৌগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ, মহাভারত ও চৈতন্য 
চরিতাম্বত প্রভৃতি । ফলে ধতদিন না একনিষ্ঠ। জন্মিতেছে, ততদিন 
শ্রীভগবানের রাজ্যে প্রবেশ কর! হয় নাই। একনিষ্টীতে একমাত্র ঈশ্বরই 
থাঁকিবেন। অন্য সমস্তই উপেক্ষার বস্ত। মনুষ্ব বাহিরে যাহা কিছু 
প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিতে ছুটিয়। যায়ু, মন্ত্র, ইষ্ট ও গুরু ম্মরিয়া ম্মরিয়া 
মন হইতে "তাহা বাহির করিয়া দিতে হইবে । 2222 25 


কোন কোন বীর সাধককে বলিতে শুনা যায় - আমার কর্ন যদি 
আমাকে কোথাও টানিয়া লইয়া যায় তাহার উপর আমার হাঁত কি? 
অনাদি সঞ্চিত কর্ম সংস্কারের সহিত সংগ্রাম করাই “সাধনা” বা সাধুসঙ্গ”। 
অনাদি সঞ্চিত কর্ম সংস্কারই “প্রকৃতি” । প্রকৃতি যেমন, মালুষের 
'সঙ্গে আছেন, পুরুষও সেইরূপ সঙ্গে আছেন। পুরুষের স্থাণীয় হইতেছেন 
ইষ্ট, মন্ত্র ও গুরু । ইহাদের সাহায্য লইয়া কর্ম সংস্কার জয় করিতে হইবে। 
যে বীর সাঁধকেরা এইরূপ করেন তাহারাই প্রকৃত *সাধুসন্*” করেন ও 
মুস্ধ পুরুষ। যাহার! ইহ! করিতে ইচ্ছা! করেন ন! তীঁহার! ভোগ লাম্পট্যে 
সংসারই করেন-সইহাদের ভাগে “সাধুসঙ্গ” লাভ এখনও হয় 'নাই। 
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বাসনা নিজোপি- 

যে ব্যক্তি স্বকীয় বিদ্যাদ্ির অভিমানে সাধুসঙ্গের অন্বর্তন করিতে 
ইচ্ছা করেন না, তাহার পক্ষে পূর্ববোক্তরূপ বাসনা নিরোধ করা বিহিত 


ব্যবস্থা । বাঁসন! অতি প্রবল। | স্থতরাং তাহার নিরোধ সাধন যাহার 
সাধ্যাতীত তাহার পক্ষে প্রাণাম্পন্দ নিরোধ করাই বিধেয় । 


অঅভ্ডাত ৩৩ তবজাগ্য- 


প্রানাম্পন্দ বাসনাই চিত্তকে বিষয়ান্ুসারে প্রবৃত্ত করে। অতএব 
এতছুভয়ের নিরোধ হইলেই চিত্তে শাস্তি জন্মিয়া থাঁকে। অভ্যাস 
দ্বারাই প্রাণাস্পন্দ নিরোধ সাধ্য এবং বৈরাগ্যের ছারাই বাসন! নিরোধ 
সাধ্য । ন্ুুতরাং অভ্যাস ও বৈরাগ্চিত্ত প্রশমিত করিবার বিছিত 
এবং অপরিহীধ্য ব্যবস্থা যেমন সেতুবন্ধন দ্বারা প্রবল বেগশালী 
নদী প্রবাহ নিরোধ করিয়! ক্ষুদ্র, প্রণালী প্রণয়ন পূর্বক ক্ষেত্রাভিমুখে 
বক্রভাবে নদীন্েত পরিবঞিত করিয়। প্রবাহীত্তরের স্যষ্ট করে, তন্রপ 
বৈরাগ্যের দ্বার! চিত্তনদীর বিষয় প্রবাহ "নিরোধ করিয়। সমাধির অভ্যাস 
সহকারে তাহাকে প্রশান্ত বাহিতা করিতে হয়। এই জন্যই শ্রভগবান, 
“অভ্যাসের ও বেরাগ্যের” কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন । 
চিত্তস্থৈষ্যের পথে অভ্যাস ও বৈরাগ্যই মানুষের প্রধান অবলম্বন, ইহা 
সর্ববদা স্মরণ করিয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া আবগ্তক। শ্ীভগবান, 
কুষচন্দ্র অজ্জনকে মনঃস্থির সম্বন্ধে অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই ছুইটী কথা 
বলিয়াছেন। এত বড় ভরসার ফথা আর কি থাকিতে পারে ? 
ধন্ত গ্রস্থুর দয়া। 

অভ্যাসের দ্বারা কি না হয়? যাহা দুঃসাধ্য তাহ! ন্ুুসাধ্য 
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হয়। যাহ! অতিশয় কঠোর অভ্যাসের দ্বারাই তাহাই পরে সহজ 
বলিয়া মনে হয়। আমরা যে চিত্তকে স্থির করিতে পারিতেছি না 
ইহাঁও এই অভ্যাসের ফল। কত সংস্কার, কত অভ্যাস বোঝার 
মত মনের উপর চাঁপিয়া রহিয়াছে । সে বোঝা নামাইতে না 
পারিলে আমাদের আর অন্ত গতি নাঁই। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া, 
যদি তাহাকে ভার দিতে পার, তবেই তোমার অভ্যা আসিবে । 
অভ্যাস অর্থে অবিচলিত চিত্তে, প্রত্যহ গুরুর উপদেশ পালন করা ।, 
একটী কার্য; পুনঃ পুনঃ করাই অতান। যদিও মনকে হ্ির কর! 
সহজ নহে, তথাপি কোন প্রকারে স্থির করা চাই। মনকে স্থির 
করিবার অভাঁস না করিলে আমরা আর কোনও অবলম্বন পাইব 
ন।। চঞ্চল জলের মধ্যে আমাদের যেমন বিকৃতরূপ দেখ। যায়, তন্রপ 
চঞ্চল চিত্তে আত্মার যথার্থ স্বরূপ গ্রতিবিদ্িত হয় না। স্থির জলে 
যেমন প্রতিবিঘকে অবিকৃত দেখায় তদ্রপ স্থির মনের মধ্যেই আত্মার 
অবিকৃত স্বরূপ স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। নেই জন্ত স্থির মনকে. 
যোগশাস্ত্রে আত্মা বলা হইয়াছে! যিনি এই স্থিরপদ লত করিয়াছেন, 
তিনিই ভগবানের প্রসন্ন ও শ্রফুল্ল মুখারবিন্দ দেখিয়।৷ আপনার জন্ম ও 
জীবন সার্থক করিয়াছেন। একদিনের জন্তও যিনি এই রসাস্বাদনের 
সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাহার অন্য সুথকে সুখ বলিয়া মনে 


“যত্রোপরমতে চিত্তং নিরদ্ধং যোগসেবয়। । 
যত্র চৈবাস্মনাত্মানং পশ্ঠান্নাত্মনি তুষ্যতি।” 
গীতা ৬২, 
বে অবস্থায় যোগাত্যাসের দ্বারা চিত্ত নিরোধ হয়, উপশম প্রাপ্ত হয়, এবং সে অবস্থার 
গুদ্ধাস্তঃকরণে আত্মসাক্ষাথকার করিয়া আত্মতুষ্টি লাভ করে, তাহাই যোগশব্ববাচ্য। 
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হয় নাঁ-অন্ত লাভকে লাভ বলিয়া মনে হয় না। ষে 
অবস্থায় থাকিলে মহাছ্‌ঃ২ও অভিভূত করে না, তাহাই যোগ 
শব্দ বাঁচ্য কিংবা মনঃগ্থিরের অবস্থা । এইরূপ যৌগাভ্যাসের 
দ্বারা কিংবা মনঃস্থিরের ঘারা একটা অনির্ধবচণীয়, অতীব্দিয় পুণানন্দ 
লাভ হর; এই অবস্থায় সংসারের অন্ত কোন সুখকে স্ুথ বলিয়া 
মনে হয় না। কিন্তু যতশিন এই অবস্থা লাভ না হয়, ততধিন 
কি কাঁরতে হইবে? অভ্যাস ও বৈরাগ্য সাধন। 


'শলাম্সু ও ম্বোপত্পা্ধন- 


এক্ষণে কি অভ্যান কারলে মঙ্গন হইবে, কি অভ্যাস করিলে 
পূর্ণাননদ ও পূর্যাশান্তি াভ হইবে, কিংব| মুক্তি হইবে_- অহেতুকী 
প্রেমভক্তি লাত হইপে-_-তাহাই বিবেচ্য । 


তগবান্‌ গাতাতে বাপয়াছেন £যোগঃকম্ম সুকৌশলম্‌।” পস্থকৌশল 
কর্্ই যোগ ।” এই বেশ পাকা কথা। এখন স্ুকৌশল অর্থ কি 
তাহাই দেখা যাউক। কুশলত সহকারে যাহা কন্ম করা যায়, 
তাহাই স্ুকোশল কন্ম এবং ইহাতেই কর পিদ্ধি হয়। কোঁন বিষয় 
সফলতা! লাভ করিতে হইলে তাহার প্রতি সমস্ত চেষ্টাকে একাগ্র 
করিস! দিতে হয়, নচেৎ কোন কাঁজেই সফলতা লাভ কর যায় না। 
পরমাত্মার সহিত বদি আমার মনের যোগ স্থাপন করিতে হয়, তবে 
আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে ইশ্বরমূখী করিয়া দিতে হইবে। মনকে 
ঈশ্বরাঁভিমুখী করিবার অনেক উপায় গীতাতে কথিত হইয়াছে। 
আবার ভগবৎ সাধন করিতে গেলে, বাক্য ব1 ইন্দরিয়ের দ্বারা তাহা 
করা গৌণ সাধন, কেন না প্রাণ হইতে এ সকল গৌণ। প্রাণের 
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অপ করার 


অস্থিত্বতেই বাক্য, মন, ইন্িত্১ও শরীরের উৎপত্তি। প্রাণের উৎপত্তি 
অধ্যক্ত হইতে । নুতরাং বাক্য, মন, ইক্তরিয়, শরীর-_ইহান্লা সকলেই 
অব্যক্ত' হইতে প্রাণ অপেক্ষা দুরে অবস্থিত। বিশেষতঃ প্রাণকে স্থির 
করিতে না পারিলে মনঃস্থির হয় না । 

আপনি বলিতে পারেন কেন? কোন একটা বিষয়ে ব৷ তগবৎমুতিতে 
মন নিবেশ করিবার অভ্যান করিব। ক্রমশঃ এই অভ্যাসের ছার! 
আমার মনঃস্থির হইবে ।* ইহা বলা যতটা সহজ, কাধ্য ক্ষেত্রে যে 
তদপেক্ষা অনেক কঠিন, তাহা তুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। 
অপরের জ্ঞাতব্য নহে। জীবমাত্রেই ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ অবস্থিতি 
করিতেছে । ইহাদের প্রত্যেকটাই দুজ্জয়। পরস্ত যখন ইহার! 
মিলিয়৷ আক্রমণ করে, তখন আর কে রক্ষা করিবে 2 


মনে করুণ, আপনি একী তরকারী রন্ধন করিবেন । একটী পাত্রে 
করিয়া তরকারী, জল, লবণ, মদল। ইত্য।দি মিশাইলে অগ্রি ব্যতীত রুন্ধন 
কযা যায়'না। উহ! দিদ্ধ ও হইবে না। তন্রপ তেজোরপ প্রণকে ছাড়িয়! 
ইঞ্জিয়গণকে'সিদ্ধ (জয়) করা যাঁয় না। প্রাণের সাহাধ্য ব্যতীত কিছুতেই 
সিগ্ধ-হইবে না। তরকারীর স্তাঁয় কাচাই থাকিবে । অসিদ্ধ তরকারী 
যেমন মনুষ্বের আহারে না আসিয়া পশুদিগের আহারে আইসে, 
তদ্রুপ অসিপ্ধ'( অজিত ) ইন্দ্রিয়গণও আত্মার উপকারে না আসিয়! 
পশুয্ূপী রিপুগণেরর উপকারে আইসে । অর্থাৎ এইরূপ ব্যক্তি নিজের 
নিজের বুদ্ধির দোষে রিপুকুলের প্রধান্য বিস্তার করাইয়া! আত্মার 
অধ্োগতি করায় মাত্র আত্মার উন্নতিই আত্মার উপকার, অধোগতিই 
আজ্মার অপকার”।: সেই আত্মা প্র/ণদ্পপে সমস্ত জীবেই রহিক্াছেন । 

শ্বাসই প্রাণ" পাঁতগুল দর্শনে আছে “প্রাণের নিঃসারণ ও'বিধারণ 
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গা ক 


ক্ষ ঘ্বারাও চিত সংযম লাভ হইয়া! থাকে ।' এই উপায়টা এক সময়ে 
আমাদের দেশে সকলেই অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া আমার শট 


বিশ্বাস। 


“আলোক্য সর্ধবশান্ত্রাণি বিচাধ্য চ পুনঃ পুনঃ | 
ইদমেকং স্থনিষ্পন্নৎ যোগশান্ত্রংপরং মতং 0” 
শিৰ সংহিতা ১1১৭। 


মহাভারতে, ভাগবতে ও অন্ঠান্ত পুরাণে, এমন কি উপনিষদাদির 
মধ্যেও এই প্রাণায়ামের যথেষ্ট উপদেশ বর্ণিত আছে। তন্ত্রের ত 
কথাই নাই। 

প্রাঁণায়াম কি? মোটের উপর শ্বাসপ্রশ্থীসের গতিরুদ্ধ করার 
কৌশলের নাম প্রাণায়াম। শ্বাসপ্রশ্বাস কোন উপায়ে হঠাৎ যদি বন্ধ 
হইপ্না যাঁয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনের চাঞ্চল্যও তিরোহিত হয়। তাই 
তাহারা ধরিলেন, শ্বাসপ্রশ্বাসটা চলে বলিয়াই মনও চঞ্চল। যদি 
আমরা কোন কৌশলে এই শ্বানশ্রশ্বাসের গতি রোধ করিয়া জীবিত 
থাকিতে পারি, বে বাঁচিয়! থাকিক়)ও মনকে স্থির করা যাইতে 
পারে। 


"চলে বাতে চল চ্চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।” 


'প্রাণবষুকে চঞ্চল বলিয়া চিত্বও চঞ্চল, গ্রীণবাযুকে নিশ্চল করিলে চিত্ও 
নিশ্চল হয়। মুণী খির| পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছেন, প্রাণী স্বাভাবত: 
ধতট! চঞ্চল, তাহার শ্বাসপ্রশ্বাসের চাঁঞ্চল্যও সেই পরিমাণে কম। 
তত্যতীত তাঁহারা দেধিলেন, এই শ্বাসগ্রশ্থাস আময্লা জীবনের সহিত 
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পাইয়াছি ; এবং আমরা যাহাঁকে মৃত্যু বলি তাহ! এই শ্বাস প্রশ্বাস 
গতিরুদ্ধ হইলেই ঘটিবে। নিশ্বাস প্রশ্বামের মত আমাদের চিরসঙ্গী 
আর কেহই নাই । বিদ্যা বল, জ্ঞান বল, মেধা বল, বা অর্থ সামর্থ 
বল, ইহাদের মধ্যে কাহাকেও আমরা সঙ্গে করিয়। লইয়া! আসি নাই 
এবং যখন মৃত্যু আসিয়া অক্রমণ করিবে, তখনও এই সকল, 
কোনও কাজে লাগিবে না, কিন্ত এই নিশ্বাস জীবনের প্রথমক্ষণ হইতে 
হইতে আমরণ কাপ সকল অবস্থাতেই আমাদের সঙ্গে রহিয়াছে ও 
থাকিবে; শরার, রূপ, যৌন সকলেরই মালিন্ত ঘটে, ধ্বংসও ঘটে ; কিন্তু 
ইহার কোন পরিবর্তন বা ধংস নাই, সেই একই রকম চিরকাল বহিয়! 
চলিয়াছে জগতের সমস্ত নশ্বরতার মধো ইহার একটা আশ্চর্য্য অবিনশ্বর 
ভাব দেখিয়া, ইহাকেই তঁ|হাঁর! শ্রীভগবানের নিকট পৌছিবার একটা বিশি 
পথ মনে করিয়াছিলেন । শ্বাস যেখানে লয় হইস্সা যায়. ৫ স্থানকেই 
তাহার নিশ্মল ব্রহ্ম স্থান, কেহ বা আবার বির পরমপদ বঝলিয়। 
নির্দেশ করেন! 


নিক্ষলং তং বিজানীয়া শ্বাসে! ষত্র লয়ং গতঃ। 
তন্মনে। বিলয়ংযাতি, তদবিষ্ঠোঃ পরমং পদ্ম. ॥ 


বাস্তাবকই এই শ্বাস প্রশ্বাসই আমাদের চিরাঁবল্পম্বন এবং নিত 
আশ্রক্ স্বরূপ । শ্বাসের সঙ্গেই আমাদের সব ফুরাইয়া যাঁয়। শ্বাসই 
আমাদের একমাত্র সম্বল। যোগীশ্বররা বলিয়াছেন, শ্বাসের বহির্গমনের 
জন্ত আমাদের চিত্ত চঞ্চল, ও বিক্ষিগ্ড হয়, এবং এই বিক্ষিপ্রচিত্তে বিচিত্র 
সংনারের বাসন! সমূহ জাগিক্া। উঠে। বিক্ষিপ্ত চিত্তই সমস্ত সংসারের 
অশ্রেয়, তাই তাহার! বলিয়াছেন, যদি এই শ্বাসের বাহিরে যাওয়া 
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আপা বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তবে মুক্তি আমাদের আয়ত্ত হয়। যিনি 
যতই চেষ্টা করুন, প্রাণবাস্ুর গতায়াত রুদ্ধ করিতে ন। পারিলে, বাসন। 
ও বিক্ষেপের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সুকঠিন । 


মনু বলিয়াছেন, 


দহান্তে ধ্যায়মানাং ধাতুনাং হি যথামনাঃ | 
অথেক্ড্রিয়ানাং দহ্যন্তে দোষঃ প্রাণস্য নিগ্রহাত ॥ 


অগ্নির দ্বার! উত্তপ্ত হইলে ষাতুর মল সকল যেমন দৃরীতভৃত হয়, 
তন্দরপ প্রাণায়াম ঘার1 অর্থাৎ অজপার দ্বারা প্রাণবাধুর নিগ্রহ করিলে 
ইন্জ্িয়গণের সমস্ত দৌষ দগ্ধ হইয়া যায়। 


এই অজশ। সম্বন্ধে সিদ্ধভক্ত কবীর বলিয়াছেন, 
“শ্বাস প্রশ্বাস স্থুমীরণ করে৷ আওর উপায় কুছ নাহি।” 


মন স্বভাবতই চঞ্চল। প্রাণের চঞ্চলতা। না| গেলে মন কিছুতেই 
স্থায়িরূপে এক বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে না। ইহা মনের স্বতঃসিদ্ধ 
স্বভাব। অতএব অজপারূপ যোগাভ্যাঁদ ব্যতীত আর কিছু উপায় নাই। 


শশহভা হাশর 


বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অজপাকে “সহজিয়া” বলিয়া থাকে এবং একটী 
সম্পদায় আছে, তাহারা! এই অজপাঁরই সাহাঁযো সাধনা করেন। 
জন্মের সহিত ইহ! পাওয়া! যায়, এইজন্য ইহার সাধনকে নহজ সাধন 
বলা হয়। এই সহজ সাধনের কথা চণ্ডীদাসও উল্লেখ ককিয়াছেন। 
এই অজপা৷ সাধন সকল রা রুমধোই, নাতি পাঁওয়। যায়! 
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অঙপা-বরতর 


এই অজথার আর একট) নাম 'প্রাণকর্ম'। যেস্থীসপগ্র্থায স্থভাব্তঃ, 
উদ্নিতেছে, ও নামিতেছে তাঁহাকে প্রাণকর্ম বা অক্সপা বলে। 


অজগা শু হন প্রাশাম্মাঙ্ম- 


জোর পূর্বক নিশ্বাস রোধ করায় ষে প্রাণায়াম হয়, তাহা হঠ যোগ । 
অজপ। ও হঠযোগের প্রাণায়ামে অনেক প্রভেদ। গৃহস্থ অজপা সাধন 
করিবে। হঠবোগ নহে । হঠষোগ সন্রচাসীর পক্ষেই প্রশস্ত। গৃহীর 
পক্ষে হঠযোগ নিষিদ্ধ। অতএব হে সাধক, তুমি অজপাকে হঠধোগ 
মনে করিয়া! বিপথগামী হইও না। গুরুর শরণাগত হইয়া অজজপ। 
বুঝিয়। লও। হঠযোগ প্রাণায়াম সম্বন্ধে অনেক উপদেশ যোগশান্ত্ে 
দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্ত সেইগুলি বড়ই কঠিন এবং উপযুক্ত গুরুর 
সাহায্য সাপেক্ষ । এমনকি এ সকল অভ্)াস করিতে গিফ্কা অনেকে 
অজ্ঞতাবশতঃ ছুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। এই সকল 
সাধনে যে সকল নিয়ম ও উপায়. অবলম্বন করা৷ হয়, তাহ! এখনকার 
দিনে নানা কারণে এক প্রকার অসাধ্য। এই সকল যৌগাভ]াসের. 
জন্য বড়ই কঠিন সংযম প্রয়োজন। আহার বিহার সম্বন্ধেও অনেক 
নিয়ম মাঁনিয়। চলিতে হুয়। এ বিষয় আমার বক্তব্য নহে। 


শ্বাস প্রশ্থীসকে স্থির করিবার যেটা! অতাস্ত সহজ এবং আঁশঙ্ক! বিহীন 
উপাফ়, এবং যাহাতে সকলপ্রকার বাঁধি দুরীত্ভূত হইবে এবং যাহাতে 
আত্মদর্শন ও প্রেমানন্গলাভ হইবে তাহাই অজপারপ প্রাণায়াম। 


সাধারণতঃ নিংশ্বাসই চিত্তবিক্ষেপের বহিলক্ষণ। চিত যে বিক্ষিধ, 
তাহ! স্বাসের গতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। তাই অধিকাংশ যোগী 
বহিঃপ্রাণায়ামের সাহায্যে চিত্ব বিক্ষেপ দুরু করিতে চেষ্টা করেন। 


শি 


[ ও | 


দাজলা "কাছের 


পুরক, রেচক ও কুস্তর দ্বারা শ্বামের গতি সংযত করেন) চিত্রকে 
স্থির করিবার জন্ত এই সকল অতিস্থুল উপায়। উহার দ্বারা চিন্তন্থির 
হইতে পারে'কিন্ত'আত্মলাভ হয় না। কারণ রহুধিন এরূপ অভ্যাসেনস 
ফলে চিত্তের প্রশাস্ত ভাবই যোগীর লক্ষ্য হইয়া পড়ে। মদিও 
প্রশান্তচিত্ত আত্মলাভের লক্ষণ, তথাপি মনে রাখিও চিত্ত প্রশান্ত হইলেই 
আত্মলাভ হয় না। যে আত্মাকে চায়--বরণ করে, সেই তাহাকে পায়। 
তাই শ্রুতি বলেন,-- 


“যমেবৈষো বুণুতে তেন লভ্যন্তস্ঠিয় 


আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং।” 
(মুণ্ডকে ) 


যে যাহা চাঁয় সে তাহাই পায়। 
“ষে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌।”» 


তুমি চিত্ত্ৈধ্য চাও, তাহাই পাইবে। মা যে আমার কল্পতরু। 
মাঁকে পাইলে চিত্ত যে স্বতঃই প্রশান্ত হয়, ইহা! ন1 বুঝিয়। শ্বাসরুদ্ধ করিলে 
কদাপি অজ্ঞানতা দূর হয় না; অমৃতের মন্ধান পাওয়া যায় না। বরং 
যাহার। বাল্যকাল হইতে ব্রহ্মচর্য্যে অভ্ন্ত নহে এইরূপ গৃহস্থ লোকের 
পক্ষে এরপ হঠ গ্রাণায়াম অনেক স্থলে দুরারোগ্য রোগের হেতুস্বরূপ 
হইয়া পড়ে । তাই বলি সাধক, সাবধান! হঠষোগ কখন গৃহী হইয়া 
অভ্যাস করিও না। গুরুমুখে অজপা! বুঝিয়া লও--শ্বারোধ নহে-- 
স্বভাবের উপর যে শ্বীসপ্রশ্বাস পড়িতেছে তাহাকেই লক্ষ্য করার নাম 
অজগ|, ইহ। ভূলিও না। নিবিষ্টচিত্তে একান্তমনে এই যে স্রিবত শ্বাস 
প্রশ্বাস পড়িতেছে তাহার প্রতি লক্ষ্য রারা এবং শ্বাসঞ্ন্থামের সহিত 


[ ৩৯ ] 


অজপা-কল্পতরু 


কোন মন্ত্র (গুরু প্রদত্ত ) মনে মনে জপ করাই অজপাঁর সাধনা । মন্ত্ে 
দেবতার মুর্তি ও ধ্যান থাঁকিবে। প্রথমতঃ অজপা মন্ত্র ও যুত্তি ধ্যান 
করতঃ কেবলমাত্র লক্ষ্য করিবে তদ্পরে অর্থাৎ ২৩ মাসের মধ্যে শ্বাস 
প্রশ্বাস যে উঠিতেছে ও পড়িতেছে, এইটাঁতে মন রাখিতে পারিলে মন 
অতি অনায়াসে স্থির হয়। ইহার অভ্যাস দীড়াইয়া, চলিয়া, শুইয়া, 
বসিয়া সকল অবস্থাতেই সম্ভব হয়। অথচ শ্বাসপ্রশ্বান জোরে জোরে 
টান! ফেল! করিবার আদৌ আবশ্যক হয় না। 


চিত তক্েল অন্য উপাম্র- 


মনঃস্থিরের জন্য আরও নানারূপ উপাঁয় আছে। যথা কোন একটী 
বস্ততে বা মুর্তিতে এক দৃষ্টীতে তাকাই থাকিবাঁর অভ্যান কর! । চক্ষের 
পলক যতক্ষণ না পড়ে বা চক্ষে যতক্ষণ জল না আসে, ততক্ষণ প্য্ত 
একটী চিত্রের দিকে তাঁকাইরা থাকিতে হয় । চিহুটা কিছুদিন অন্তর ছোট 
করিয়া দিতে পাবিলে ভাল ভয় এবং ক্রমশঃ চিহুটা সরাইয়া দিতে হয় । 


“দৃষ্টি স্থিরো যূত্র বিনাবলোকনম্‌।” 


অবলে।কন ন। করিয়াও দৃষ্টি খ্িরি- এইরূপ হইলে আর চিন্তবিক্ষেপ 
থাকে না। এইরূপ প্রত্যহ ১৫ মিনিটকাল দুইবার অভ্যাস করিলে 
আশাতীত সুফল পাওয়া যায় । লেখা বহুল্য, ধিনি যত অধিক সময় 
দিতে পারিবেন, তাহার চিত্ত স্থির করা তত সহজ হইবে। 


মহবি পত্তগ্রলির মতে চিত্ত স্থিরের একটা উপায়--. 
“মৈত্রী করুণ! মুদিতোপেক্ষাণাং স্থুখ দুঃখ পুণ্যাপুণ্য 
বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্ত প্রসাদম্‌।৮ 


[ ৪* ] 


অজপাকল্পতরু 


নুখী, দুঃখী, পুণ্যাত। ও পাপীর বিষয়ে যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, 
মুদিতা ও উপেক্ষ1! বারা চিত্ত প্রসাদ লাভ হয়। কেন না অন্ত লোকের 
স্থখ দেখিলে আমরা কখন কখন ঈর্ষান্বিত হই, আমাদের কেহ শক্রতা- 
চরণ করিলে তাহার ছুঃখ ছৃর্গতি দেখিতে ইচ্ছা হয় এবং পাঁপকারীর 
গ্রতি দ্ব্ণার সঞ্চার হয়। সংসারে থাকিলে এই সব ব্যাপার ঘটেই এবং 
তাহাতে চিত্ত অত্যন্ত অস্থির হয়। সুতরাং সুখী দেখিয়া যদি সুখ লাভ 
করি, দুঃখীকে দেখিয়। যদি করুণার উদ্রেক হয়, পুণ্যাত্মাকে দেখিলে বদি 
আঁনন্দলাভ হয় এবং পাপীর পাপক্রিরার প্রতি বদি উপেক্ষা জন্মে 
তবে চিত্তবিক্ষেপের অনেকগুাল কারণের অভাব হইয়া চিত্ত একাগ্র 
হইয়া হ্থৈধ্যলাভ করে। 

ঈশ্বরাঁ্গত্য বা ভক্তান্টগত্য-অথবা ঈশ্বরের প্রণিধান হইতেও 
একাগ্রতা লাভ হয়। এখানে ঈশ্বর অর্থে ভগবান্‌ অর্থাৎ্থ তগবতভক্ত 
হইতে পারে । প্ত্রহ্মবিদ্‌ ত্রদ্মেব ভবতি ৮ ব্রহ্ষবিদ ক্রক্দেরই সমান 
ইহা শ্রুতির কথা । বাস্তবিক ভগকন্তত্তের এতাদূশ" প্রভাব ষে তাহাদের 
স্মরণ করিতে করিতেও চিত্ত আনন্দে ভরিয় যা়। অর্থাৎ গুরুর মুত্তি 
রণ মাত্র প্রাণে আনন্দ আসে এবং সংসার বন্ধন পসিয়! পড়ে। সত্য 
কথ ভক্তের কৃপা না হইলে ভগবানকে পাওয়া বায় না, সেই জন্য 
ভক্তের শরণাগত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন । 


শর্ট হারার 


“মহৎ কুপা বিনে কোন কন্মে ভাক্ত নয়। 
কৃষ্ণ ভক্তি দুরে রহ, সংসার নহে ক্ষয় ॥” 
চৈঃ চঃ ২২৪৭ 
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স্বানচৈতন্তয 


ভু ও ত্য 


যদি আমরা শ্বাস প্রশ্থাসের উপর লক্ষ্য করি, তবে বুঝিতে পারি. 
প্রতি মৃহর্তে আমর! মরিতেছি এবং প্রতি মুহুর্তে আমরা নৃতন হইয়া 
জন্মিতেছি। আমাদের প্রাণশক্তির প্রতি শ্বাসগ্রহণে সংঘৃষ্ট ও উদ্দীপিত, 
নৃতন বর্ণরঞ্জনীয় অতিব্যক্ত হইয়া আমাদিগের দেহকে তদন্ুযায়ী ভাবে 
গঠিত করিতেছে ; এবং পুরাতন ভাবটুকু প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে 
ধ্বংসীভূত হইয়া বহি হইয়া যাইতেছে-সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্থল ও 
সুক্মদেহের পরমাণুগুলি বিন হইতেছে । এইরূপে মৃত্যু ও জন্ম 
আমাদিগের স্থল ও সুক্মদেহের উপর অনবরত আধিপত্য করিতেছে । 
যখন আমর1 সাত্িকগুণের দ্বারা পরিচালিত হই, তখন এই স্জন 
বা পোষণ অধিক গাত্রা় হইতে থাঁকে ; এবং সেই পোষণ শক্তি 
প্রভাবে আমরা উদ্ধ, গতি লাভ করিতে থাকি। রজঃ ও তম: 
শক্তি দ্বারা চালিত হইলে, আমাদের যৃতারূপ ধ্বংসকাঁধ্য সম্পন্ন হয় 
এবং এ ধ্বংসশক্তির প্রভাবে আমাদের নিম্নগতি হয়। 


খও্হত্য- ত্য ষ্া 


আমি পৃর্ববে বলিয়াছি আমর প্রতি ফূহূর্তে মরিতেছি-- প্রতি মৃহতে 
আবার জাত হইতেছি ) ইহাকে খণ্ড মৃত্যু বলে। এই খণ্ড মৃত্যুতে ও 
আমাদের জীবনের শৈষ মৃত্যুতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। খণ্ড 
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অল্পগা-কল্পতরু 


গ্ররয়ে ও মহাপ্রলয়ে যেমন শুধু মাজার ইতর বিশেষ । এই খগুমৃত্য 
যথন জীব রোধ রুরিতে সমর্থ হয়, তখন জীব মৃত্যুঞ্জয় তত্বের তটস্থ লক্ষণে 
ভূয়িত হয় ; যখন মৃত্যু রোধ করিতে সমর্থ হয়, তখন মৃত্যুগয় হয়। 


অব্যক্ডে লি ভহ্াক্ন-- 

আমি পূর্বে বলিয়াছি, প্রতি শ্বীসে আমর মরিতেছি, গুতি শ্বাসে 
আমর! জীবন লাভ করিতেছি ; সুতরাং বিশদভাবে দেখিলে বুঝিতে 
পারা যায়, আমর! শ্বাসে শ্বাসে অব্যক্তে প্রবেশ করিতেছি । আবার, 
অব্যক্ত হইতে নবশক্তি লইয়া প্রকাশিত হইতেছি। তাহ৷ হইলে যদি 
শ্বাসের অনুধাবন করিতে পারি, ধারে ধীরে শ্বাসের সহিত কি প্রকার 
পরিবর্তন হইতেছে যদি দেখিয়া যাইতে পারি, তবে অব্ক্ের মন্ধান 
পাইতে পারি। শ্বাসের অন্ধাবন কর, শ্বাস কি ভাবে কোথায় আমার 
দেহাভ্যন্তরে লীন হইতেছে তাহা দেখিতে চেষ্টা কর। কোথ। হইতে 
শ্বাস আকৃষ্ট হইতেছে, কোথা হইতে শ্বাস পক্ষিণ্চ হইতেছে, তাহ 
সন্ধান রাখ, স্থিরচিত্তে একটা "শ্বাস আকর্ষণ করিয়া কোথায় সে যায়, 
তাহার পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ মনকে চালাও । একেবারে পারিবে না, বার বার 
চেষ্টা কর বার বার শ্বাসের পশ্চাঁৎ্ পশ্চাঁৎ মনকে ছুটাইতে যত্ববান্‌ হও। 
অব্যক্তের সন্ধানের জন্য তোমার এই যত্ব; সুতরাং সেই অব্যক্তের, 
শরণাগত হইয়া এই কার্যে ব্রতী হও। বিফলতা যত আসিবে, তত 
সেই অব্যক্তকে ডাকিতে থাক । অব্যক্ত স্বীয় আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে, 
যাস্থাতে তোমার টানিয়! লয়, যাহাতে তোমার শ্বাস তোমায় ফেলিয়া, 
ন1 যায় তাহার জন্য প্রার্থনা কর। শ্বাসের সঙ্গে তুমি বাইতে না পার, 
অন্ততঃ তোমার সে কাতর আহ্বান যাহাঁতে যায় তাহার জন্য সচেষ্ট হও। 
ক্রমশঃ দেখিবে তোমার সে কাতয় আহ্বান অব্যক্তে পৌছিয়াছে। 
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অজপা-কল্পতরু 


তোমার সে আহ্বানের প্রত্যুত্তর স্বরূপে অনাহত নাদ তোমার কাণে 
পৌছিতেছে,_মা তোমায় ভাঁকিতেছেন। তখন আশ্বাস পাইবে, 
সাহস ও বল পাইবে, তখন শ্বামের সঙ্গে অব্যক্তে প্রবেশ করিতে সক্ষম 
হইবে। আর শুধু তখন ব্যক্ত হুইতে অব্যক্তে যাইতে, অব্যক্ত হইতে 
ব্যক্তে আসিতে তোমার শোকের কারণ কিছু থাকিবে না। ইহারই 
'নাম সহজ প্রাণায়াম বা অজপা। 


যত ও অন্ত 


এই অব্যক্ত হইতে ম৷ আপনি ব্যক্ত হয়েন। জগতে শুনিতে পাই, 
পূর্ণ বরহ্মজ্ঞান না হহলে, অব্যক্তের সন্ধান পাওয়৷ যাঁয় না; পূর্ণ ত্রহ্গজ্ঞান 
কখন কাহারও হইয়াছে কি না গনি না। পূর্ণব্র্গজ্ঞান লাভ করিয়া 
তৎপরে অব্যক্তের সপ্ধান লাভ করিতে হইলে, জগতের জীবের আশা 
সুদূরপরাহত হইয়। পড়ে। যে পূর্ণত্বের অধিকার মহেশ্বরের অবধি 
হয় নাই, সে পূর্ণত্ব জীবের কল্পনাতেই আসে না) তবে কল্পনার 
গণ্ডীর ভিতর যতটুকু পূর্ণ থাকে, ততটুকু পূর্নজ্ঞান বাললে পুর্ণব্ষজ্ঞানের 
কথাটা কতকটা! যুক্তি সঙ্গত হয়। যাহা হউক, সাধকের সাধন! ঘণীভূত 
হইলে সে অব্যক্ত সমুদ্রে তরঙ্গের হিল্লোল খেলিতে থাকে ; অব্যক্তরূপিনী 
ম1 আনার ব্যক্ত হইবার জন্য অধীরা হয়েন। তখন আমি দেখিব, না 
আমার অজ্ঞাতে উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া আমার শিয়রে বসিয়া 
আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। অবক্ত ও ব্যক্ত একই হইয়াছে 
আদি, মধ্য ও অন্ত মিলাইয়া গিয়াছে । নুতরাং আমার ব্যক্ত ও অব্যক্ত 
'লইয়! শোক ও বিলাপ করিবার প্রয়োজন নাই। 


॥ ৪৪ ] 


অজপা-কল্পতরু 


“জাতন্তহি প্রুবোমৃত্যু গ্রবং জন্ম ম্বতস্য চ। 
তম্মাদ পরিহাধ্যেহেন ত্বং শোচিতুমহসি ॥ 
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত। 
অব্ক্তনিধনান্যেব তত্র ক পরিবেদনা ॥. 

গীতা ২২৭২৮ 


এই জ্ঞানের সাধনের পরে “অব্যক্তাদীনি ভূতানি" ইত্যাদি জান 
ফুটিয়। উঠিবে। জাত মাত্রের মরণ সুনিশ্চিত, মৃত মাত্রের জন্ম 
অবশ্যন্তাবী এই ধারণাটা চিত্তে বদ্ধমূল হইলে, তখন কোথা হইতে 
জন্মিয়াছি ও মরণের পর কোন ক্ষেত্রে পুনরায় প্রতাবর্ভন করিব, সেই 
ক্ষেত্রের সন্ধানে প্রাণ অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে। তখন প্রাণ সেই অব্যক্ত 
কেন্দ্রের দিকে ধাঁবিত হইতে থাকে । “অব্যক্ত “অবাক্ত' করিয়। প্রাণ 
আকুণ হর, এবং তখনই অবক্ষের নিত। সনাতন হ্কির অভ্যাসে হায় 
শান্তিপূর্ণ হয়? আসা যাওয়ার কখ। ভাবিতে ভাবিতে কোঁথা হইতে: 
এ আস! যাওয়া তাহার সঞ্ধান পাওয়1 যাইবে । সাধক যখন এই প্রকারে 
অবাক্তের সন্ধান পার, তখন তাহার তৃতীর চক্ষু ( দিব' চক্ষু ) উন্মেষিত 
হয়--সেখানে যে জগৎ দেখিতেছিল, সেইখানে 'জগৎ' মাতাকে' 
পরিদর্শন করে। মারার চিত্র না দেখিয়া! মহামায়ার মোহিনী মত্ত 
গ্রকটিত হইতে দেখে । 


'আন্লঞ অখে িবজাগন্সণ'- 


আমরা মুহুর্তে মুহুর্ত মরিতেছি। আম একটু প্রাণ ব্যয় না করিলে 
স্থখের সন্ধান পাই না। মৃূল্যত্বরূপ প্রাণ না দিলে কেহ আমাধিগ্রকে 
সুখ দেয় না। ভাবের ঘারা যে কল্পনা মুখ অনুভব করি, তাহাতেও 
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'অজগপা-বপতক 

প্রাণ ব্যয়িত হয়, উহিতেও একটু মরিতে হয়। মুর্থ হওয়া অর্থে 
মরণ। মরণ অর্থে নবজাগরণ। নবজপ্মের উপাদান সংগ্রহ। একতিল 
মরিলে, এক তিল আনন্দ পাই, খন পূর্ণভাবে মরিলে পুর্ণানন্দ 
পাওয়া যাঁইবে। পূর্ণভাঁবে মরিতে যে পারে সে আর মরে না, 
মৃত্যঞ্জয় হয়, পূর্ণভাবে মরিয়াছে অর্থে পূর্ণভাবে জাগ্রত হই়াছে। 
মৃত্যু সাধনায় ঘে যত পারদশী, সে সেই পরিমাণে মৃত্যুপ্তয় হয়, সে সেই 
পরিমাণে আনন্দম্বরূপ হয়। সাধক! মরণের সাধনা কর; উহাতেই 
চিদানন্দ স্বরূপ হইবে। মরণের সাধন! কর) তোমার সমস্ত পরমাণু নব 
জাগরণে আগ্রৎ হইবে । সাধক এই মরণে জাগে ॥ সাধারণ জীব মরণে 
নিদ্রিত, পূর্ববাপর চিন্তাবিস্বৃত সাধারণ মঙ্ছষ্য মরণের নাম শুনিলে সে স্থান 
পরিত্যাগ করে। সাধু মরণের ধ্যানে অহনিশ বিভোর! শ্বাস- 
প্রশ্বাস ধিনি ধাঁন অভ্যাস করেন, তিনি মরণে ভীত হন না। সত্যই 
তিনি মৃত্যুভয় হইতে নিধুতি লাভ করেন এবং অনির্বচনীর আনন্দ ও 
অহরহঃ অব্যক্তের দর্শন পাঁ'ন। 


চন্য-স্ণভ্ডি- 


একটা চৈতন্তশক্ষি সমস্ত জগতের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন 
এ চৈতন্তেব্র অভিপ্রায় অন্ুসারেই জগতের সমস্ত কার্য নিয়মিত হইতেছে। 
এ চৈতন্তশক্তির বুদ্ধি বিবেচনা, আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার সহিত এক 
জাতীয়। এ চৈতন্য শক্তির বুদ্ধি-বিবেচন। হইতেই ছায়্ারূপে আমাদের 
বুদ্ধি বিবেচন1 প্রতিফলিত হইতেছে। সুতরাং আমাদের বুদ্ধি বিবেচনাতে 
কোনও বিষয়ে একান্তিক ইচ্ছার বেগ উপস্থিত হইলে, আমরা যদি 
চৈতন্ময়ী পরাশক্তিকে তাহা জানাই, তবে বুঝিতে হইবে যে সেই সর্বগতা 
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অজপা-কর্মাতিরী 
চৈতন্তশক্তির গায়ে একটি আঘাত লাঁণিয়াছে ৷ পুনঃ পুনঃ এরূপ আধাঁত 
লাঁগিলে এ মহাঁশক্তি জাঁগরিতা হন। এইজন্য একান্তিক ইচ্ছার সহিত 
ক্রমাগত প্রার্থণা করিয়া! সেই নানা কৌশলময়ী চৈতন্তশক্তির নিকট 
প্রার্থনা সফল করান যায় । সেই অন্তর্যামিনী চৈতন্থরূপা কুলকুগ্ুলিনীর 
নিকট আপনে, বিপদে, পীড়নে, মরণে আমাদের সম্মিলিত আকুল প্রার্থনা 
উখিত হইলে, তিনি বিবিধ অবস্থার মধ্য দিয়! সর্ধবোত্বম উপায় বিধান 
করিতে পারেন ও চিরদিন করিয়। থাঁকেন। 


প্রাান্মান্ম_ 


অজপাতে যে সকল ক্রিয়াপ্রকরণ প্রচলিত আছে, তৎসমত্তই অস্তরস্থ 
বায়ুক্রিয়া। এ সফল বায়ুক্রিয়াই রাজযৌগের কাধ্য । উহাতে একান্ত 
দুঃখের নিবৃত্তি ও চিরশান্তি লাভের সন্ধান পাওয়া! যাঈবে। এক্ষণে 
ইয়োরোপ ও আমেরিকাতে কোন কোন চিকিৎসক হ্হুদীর্ঘ শ্বাসগ্রহণের 
উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছেন । হিন্দু যোগিগণ উহাকেই প্রাণায়াম বা 
প্রাণবাধুর বিস্তার বলিয়৷ যোগপাধনের সারতর্ত স্থির করিয়াছেন । 
গৌতমীয় শাস্ত্রে আছে,__ 


“প্রাণায়ামং বিল সর্ববং সাধনং নিক্ষলং ভবে । 
প্রাণায়ামং বিন! মন্ত্র পূজনে ন হি যোগ্যত! ॥” 
অর্থাৎ প্রাণায়াম না করিয়! পৃজাদি করা নিক্ষল। প্রাণায়াম না 
করিলে পুজার অধিকারীই হওয়! যায় না। অজপা! প্রাণায়াম করিয়া 
সর্ধকার্ধা করিবে। 
শরীর: রক্ষার্থে ব্যায়াম যেমন; প্রাণ রক্ষার্থে প্রীর্ণায়াম" সেইরূপ? 
গোণবাযু' অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্থীসের ব্যায়ামণকরাই প্রাণাঁয়ামের স্ুত্-। খীয়ে ধীর্ষে 
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দীর্ঘ শ্বাস তুলিয়! আজ্ঞাঁচক্রে ক্ষণকালের অন্য স্পর্শ করিয়া আবার ধীরে, 
ধীরে শ্বাসত্যাগ করিলে, এ অভ্যাসে হৃদয় প্রশস্ত প্রাণ পূর্ণ ও মন প্রফুল্ল 
হয়। শরীর মধ্যস্থ নানাবিধ রোগের জীবাণু সকল নষ্ট তইয়া যায় ।, 
ইহাতে কাশ, রোগ, ক্র,র বায়ু, অজীর্ণ, ক্ষয়কাশাদি, প্লীহা, জর, বার্ধক্য ও 
অকালমরণের নিবারণ হয়. কিন্তু ধাহার। ব্র্গচর্য্যের দিকে জোর রাখিতে 
অক্ষম, তাহার| যেন ব্রান্মষণের এই অমর ক্রিয়ার দিকে অগ্রসর ন। হ'ন! 
তাহার! শ্বাস স্থির রাখিতে ও তাহাতে দৃষ্টি রাখিতে অভ্যাস করিবেন, 
তাহাতেই মনস্থির হইবে। দেহের বঝায়াম ও ফুস্ফুসের বানা 
প্রতিদিন অভ্যাদ করিলেই মহাবোগ সাধনের ভিত্তি গ্রস্তর প্রোথিত 
হইবে। 


ম্বীসলান্যু ও টতন্য-_ 
মহাদেব পার্বতাকে বলিয়াছেন, 
নিশ্ব'স শ্বাস রূপেণ মন্ত্রোইয়ম্‌ বর্ততে প্রিয়ে । 


“হে প্রিয়ে, নিশ্বাস শ্বাসরূপেই মুভির এই মহামন্ত্র জীব হৃদয়ে 
বর্তমান রহিয়াছে ।” 

বাযুঈ জীবের আঘ্ু, বায়ুই জীবের বল, বাঁয়ুই শরীরগণের বিধ!তা, 
বাযুই এই সমস্ত বিশ্ব, এবং বাযুই প্রতংক্ষ দেবতা । সুধ্যের ষেরূপ অনন্ত 
কিরণ মেইরূপ পূর্ণব্রঙ্গের বিমল কিরণই বায়ুমণ্ডলস্থ অনন্ত দেঁবশক্তি ! 
অনন্ত কিরণ সমষ্ঠই সেই 'পূর্ণক্র্' | 

মরুতৎব্যোম, বাতাস ও আকাশ পরস্পর মিলিত। এ নুম্ম পর 
ব্যোম ও হুক্ধধ বাস্কু একত্রে মানবের হ্ক্মানুনুক্ম স্বাযু মগ্ডলে সর্বশরীরে 
প্রবিষ্ট রহিয়াছে । এ পরক্রদ্দ বা চিদাকাশ কেবল চৈতন্ত ভিন্ন আর 
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কিছুই নহে। এ আকাশরূগী চৈতন্তই সকল জ্ঞান ও বুদ্ধির আধার ও 
আশ্রয়। সেই মহাচৈতন্ই অস্তরস্থ সুক্ম বায়ুতে সম্মিলিত আছে। এ 
স্থির বায়ুই এ মহাচৈতন্যের বাঁস ভবন। সেই চেতন বাযু বাহ্‌ ৰাু 
মধ্যস্থ স্থির বাষুতে থাকেন। তিনিই জীবাত্মারূপে শ্বাসঞ্রশ্বাস পথ দিয়! 
হ্বদয় মধ্যে একবার আসিতেছেন আবার হৃদয় মধ্যে সংযোগ রাখিয়! 
নাসিকার বাহিরে অনস্ত আকাঁশরূপী চৈতন্য সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ 
করিতেছেন। গাছের শাখা প্রশাখার ন্যায় এই শ্বাসপ্রশ্বান আকাশ' 
চৈতন্তের শাখ। মাত্র । সম্মিলিত বাতাস ও আকাশ চৈতন্য যেন সমুদ্র, 
শ্বসপ্রশ্থান একটী খাল বা নদীর ন্যায় উহাতে সংযুক্ত রহিয়াছে। 
সাপ যেমন একটা গর্ভের মধ্যে মস্তক প্রবেশ করাইয়া থাকে, তেমনি 
এ আকাশ বাযুস্থ “চৈতন্যবুদ্ধি' জীবের নাঁপারন্বে, আপন মস্তক প্রবেশ 
করাইয়। রহিয়াছেন। দেহস্থ এই শ্বাস আছে, তাই জীব আছে। 
শ্বাস গেলেই সেই সঙ্গে জীব চলিয়! যায়। বন্ধ ঝ্বরিলেই বুঝিতে পারি 
আমার জ্ঞানবুদ্ধি পথ বন্ধ হইল। 

শ্বাস গেলেই চৈতন্য ষায়--কোথায়! নাসিকার ঠিক সম্মুখেই 
অদ্ধাঙ্থুলির মধ্যেই অনন্ত আকাশ চৈতন্টে প্রবেশ করে। এই আকাশরূপী 
“চৈতন্য বুদ্ধি শ্বাসরপে ন|সিকাপথে আসিতেছেন ও যাইতেছেন। 
ঘড়ির দৌলকের স্ায় শ্বাসের যে যন্ত্র বা পরিদোলক, তাহীর গতির 
প্রতি মন দিয়! রেখ, উহ।র গতিবিধি কিরূপ, ভাঁবভঙ্গী কিরূপ! প্রতিদিন 
: দেখিতে দেখিতে বুঝিতে পার! যার যে শ্বাসের কলেই এই জীব সৃষ্টির 
কলকারথান। চলিতেছে । এ শ্বাসের স্থিরতাতেই একাস্ত দুঃখের 
, নিবুত্তি, উহাতেই পরম সুখ ও চিরশাস্তি বিরাজিত। উহাতেই পুর্ণানন্দ 
ও সমাধি লাভ হয়। এশ্বাস ও আকাশ চৈতন্ত অথগ্ডিতভাবে মিলিত 
রহিয়াছে । আকাশই চৈতন্ত রত্বের রত্বাকর। 
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“হে আকাশ চৈতন্তময় তোমার বিশ্ব আর কারো নয় । 
সমস্ত বিশ্ব তোমার পানে চেয়ে আছে স্থির নয়নে ॥ 
যে তোমারে অন্তরে নিয়ে ধরেছে স্থির দৃষ্টি দিয়ে, 

সব অভাব তার গেছে ধুয়ে স্পর্শমণি তোমায় ছুঁয়ে ।” 


শ্বাস চেতস্য শু বিল্লাউ কতম্য-_ 


সমুদ্র তীরের দশহাঁতজল মাটার কোলে থাকিয়া মনে করে “আমি 
তীরস্থ একটু সামান্ত জলমাত্র। ওঃ সমুদ্রবারি কি অনন্তঃ কি গভীর, অতল- 
স্পর্শ! মহাসমুদ্র কি বিশাল ও মহান্।” সেইরূপ মাটার কোলে 
থাকিয়া আঁমরাঁও মনে করি “আমি ক্ষুদ্র জীব, কাঁটান্কীট, সামান্য 
একটু শ্বাম মাত্র; তাহা গেলেই গেলাম । ওঃ, বায়ু কি অনন্ত। 
আকাশ কি বিশাল অমীম অতলম্পর্শ, ব্রদ্মটৈতন্য কি গম্ভীর 
মহান্‌।” কিন্ত সমুদ্রতীরস্থ 'দশহাঁত জলও যেমন সমুদ্র জল; সেও 
যেমন সমুদ্র বৈ আর কিছুই নহে--উহা অগ্কুলিতে স্পর্শ করিলেই যেমন 
সমস্ত সমুদ্র স্পর্শ কর! হয়; সেইরূপ আমাদের নাসিকাস্থ ছাসিপ্রশ্বীও 
সেই অনস্ত আকাশের অথগ্ড বাসু মণ্ডল। 'প্রাণাদ্বসকুরজায়ত*-- 
(খথেদ) অর্থাৎ প্রজাপতির প্রাণ হইতে বাঁযু জন্সিরাছিলেন। 

অহমেবৈতৎ পঞ্চবাত্মানং বিভজ্যেত স্থানমবষ্টভ্য ৰিধায়ামিতি 
( প্রশ্নোপনিষদ ) 

অর্থাৎ প্রাণ বলিতেছেন আমি আপনাকে পঞ্চ! বিভক্ত করিয়া অবষ্টস্তন পূর্বক এই 

শরীর ধারণ করিয়! আছি। 


অজপা-কল্পতর 


এতরেয়োপনিষদে দৃষ্ট হয়, এ বায়ুই প্রাণ হুইয়। নাঁসিকাঘয়ে প্রবেশ করিয়া 
ছিলেন--ষথা 


“প্রাণোভূত্ব। নাসিকে প্রবিশদাদি ।* 
( এতরেয়োপনিষদ ) 


শ্বাসের অস্তঃভাগই সেই মহাকাশের ব্রদ্ধচৈতন্তের সহিত অখণ্ডিত- 
ভাবে চির বর্তমান । এই শ্বাসম্পর্শ করলেই ব্রদ্ধকে স্পর্শ কর! হয়। 


স্থিল্প ও টতন্য প্রাঁণশ-_ 


শ্বাসের স্থিরতাতেই সেই চিরশাস্তিময় “স্থির চৈতন্ত* কিংবা পূরণ 
বিরাঁজিত। পাঠক বেশ করিয়৷ বুঝিতে চেষ্টা কর, সত্যই এই শ্বাসের 
স্থিরতাতেই আত্মদর্শন লাভ হয়! 


"প্রাণোহি ভগবানীশঃ প্রাণো বিষুঃ পিতামহঃ। 
প্রাণেন ধাধ্যতে লোকঃ সর্ববং প্রাণময়ং জগৎ ॥* 


*্প্রাণই ব্রদ্ধা, বিষণ, মহেশ্বর | প্রাণেতেই সকল শ্যষ্টি ধৃত রহিয়াছে । 
সমস্ত জগৎ প্রাণময় ।”--যোগশাস্্ | 

প্রাণের আয়াম- প্রাণায়াম । আয়াম অর্থে বিস্তার । আমার এই 
পুঁটি মাছের গ্রাণটা আকাশময় “মহা প্রাণ'কে দেখিতে পাইলে আকাশ 
জোড়া হইয়া পড়ে) আর মৃত্যুভয় থাকে না। তখনই মৃত্যুর মৃত্যু 
হয়। তাই শ্বাসে দৃষ্টি রাখিবার জন্য গুরুদেব শিষ্যকে প্রথম হইতে 
উপদেশ দে'ন। শ্বাসে দৃষ্টি দিতে দিতে ক্রমে সাধক এ শ্বাস দৃষ্টির মর্শ 
বুঝিতে পাঁরেন। তখন তিনি অমুতের আভাস প্রাপ্ত হ'ন এবং প্রত্যক্ষ 
'স্ভাবে অজরত্ব, অমরত্ব অনুভব করেন। 
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লোকে বলে গীত। ও প্রাণায়ামাদি যোঁগতত্ব গ্রকাশ করিতে নাই। 
সে সত্য কথা, কিন্তু মুখে বলিলে ঝ৷ কাগজে ছা'পিলে গুপ্ত বিষয় গ্রকাশিত 
হয় না। গীতা বলেন, "গোপনীয় হ'তেও গোপনীয় অতি" ইহা চির 
গুহ শাস্ত্র; সহত্রবার মুখে বলিলেও, অজিতেন্দ্িয়, ও অবিশ্বাসী সাধারণ 
লোক ইহা! বুঝিবে না ও মানিবে না। বাজারে বিক্রয় হইলেই বা ক্ষতি 
কি? যেধরিবার, সেই মাত্র ধরিতে পারিবে। বীজগণিত, রসায়ন 
বিদ্যা, ও জ্যোতিষের ন্যায় এই বিদ্া সাধারণের মধ্যে কোনও কালে 
গ্রকাশিত হইবে না। বৃহৎ বেড়া জালে কেবল রুই কাৎলাই উঠিয়া 
থাকে, আর সব মস্ত ফীকে ফাঁকে বাহির হইয়া যায়। এই বিদ্যাজালে 
কেবল সাধু স্বভাব ও তাগ্যবান্‌ ব্যক্তিগণ বদ্ধ হইবার অভিলাষী হয়েন। 


গুক্রচক্রুপা লিন্মী- 
এই অজপা সাধনে অনিষ্টের আশঙ্কা কিছুই নাই, ইহার সাধন 
সকলেই করিতে পারেন। গুরুপদে প্রাণমন অর্পণ করিয়৷ অজজপা 
অভ্যাস করিভে পারিলেই চিরশ্বৃত্তি লাভ করিতে পার যায়। দিনরান্রে 
সংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়া, সারারাত্রি নিদ্রায় না কাটাইয়। নিশঈথ 
“গুরু প্রনাদতঃ সর্বং লভ্যতে শুভমাত্মনঃ | 
তম্মাৎ সেব্যে। গুরুনিত্যমন্যথ| ন শুভং ভবেৎ 8 
শিবসংহিতা ৩৩, 
গুরু যদি তুষ্ট হয়েন, তাহা হইলে নিখিল শুভ ফল প্রাপ্ত হইতে পারা ষায়। সুতরাং 
সর্ধদাই গুরুমেবা কর! বিধেয় । গুরু সেব। ব্যতীত কদ্দাচ শুভ ফল দিতি করা যায় না। 
শ্রীমৎ কবিরাজ গোম্বামী বলিয়াছেন, 
“গুরুকক কৃপায় পায় ভক্তি লতাবীজ |” 
গুরু কৃপা ন। হইলে কৃষ্ণ কুপার আশা সুদুর পরাহত । 
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কালে দুই তিন ঘণ্টা অভ্যাসেই সাধনপথে অশ্্রসর হওয়। যায়। 
এই নিভৃত সাঁধনই "গিরি গুহার' সাধন! এই সাঁধনই স্বয়ং শাস্তি। 
এই বিদ্যা কেবল একাস্তিক গুরু সেবার দ্বারাই লভ্য। উচ্চশিক্ষা! 
মাত্রেই সংশিক্ষকের আবশ্যক | বিশ্বাস, ভক্তি গুরু পাঁদপন্মে অর্পণ 
করিতে না পারিলে ইহা লাভ করা যায় না। ইহা ফাকি দিয়! লাভ 
হয় না, কিংবা পড়িলেই লাভ হইবে না। ইহা গুরু কৃপাপূর্বক অর্পণ 
করিলে অবশ্তই লাভ হইবে। 

ইহার দক্ষিণা ও প্রণ।মী “বিশ্বাস” তাহা সাধককে দিতেই হুইবে। 
একটী উদাহরণ নিম্নে দেওয়৷ হইল। এক ত্রাঙ্মণী চুল্লীতে ডাল চড়াইয়! 
দিয়া জল আনিতে গিয়াছেন। যাইবার সময় ত্রার্ষণকে দেখিতে বলিয়।! 
গিয়াছেন। ডাল বারম্বার উথলিয়। পড়িতেছে, কিছুতেই থাকে না 
বু চেষ্টা করিয়া পরে ব্রাহ্মণ 6গ্তী আনিয়া পাঠ আরম্ভ করিলেন, 
তত্রাপি ডাল উথলিয়৷ পড়ে । ক্রাঙ্ষণ অজপা ধরিল, তথাপি ডাল 





চৈতন্ত চর্িতাস্ৃতকার বলিয়াছেন পু 
“শ্রন্ধ! শবে বিশ্বাস কহে হদূঢ় নিশ্চয় | 
কুষে। ভি কৈলে সর্বব কর্ম কৃত হয় ৪” 
মধ্য ২২৬২ 
এই বিশ্বাস বা শ্রদ্ধ! সর্বাপেক্ষা দৃঢ় ও নিশ্চয় হইলেই সাধন! পথের উত্তম অধিকারী 
হওয়া যায়। 
হুতরাং তিনি আবার বলিয়াছেন -- 
শাসবুক্তে সবনিপণ দৃঢ় বিশ্বাস যার। 
“উত্তম অধিকারী” সেই তারয়ে সংসার ॥ 
মধ্য ২২৬৫ 
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উথলিয়। পড়ে । ব্রাহ্মণ ডাল সমন্যা লইয়া অস্থির হইয়াছেন, কোন 
মতেই থামাইতে পারিতেছেন না? ইতোমধ্যে ত্রাঙ্মণী আসিয়। ব্রাহ্মণের 
চশ্তীপাঠ ধ্যান ধারণ! দেখিয়। হাসিয়া একটু সরিষার 'তৈল দিব! মাত্র 
ডাল সুস্থির হইল। তখন ব্রাহ্মণ ভাবিলেন ব্রাগ্ষণী স্বয়ং দেৰী। 

এই ক্ষু্রগঞ্জে বিজ্ঞানের কি সুন্দর উদাহরণ দেখান হইয়াছে। 
ভিত্তিতে স্থাপিত না হইলে চণ্ডী পাঠে “একান্ত দুঃখের নিবৃত্তি ও চিরশাস্তি 
লাভের সম্ভাবনা নাই।” কিংবা শ্রগুরুরপাদপন্মে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন 
না করিতে পারিলে অজপা অভ্যাসেই আত্মদর্শন কিংবা মাতৃ 
সাক্ষাৎকারের, কিংবা ব্যাধি যুক্ত হইতে বিলম্ব ঘটে। বিজ্ঞানে পারদর্শী 
হইলেই লোক দেবতা হয় । যোগীখধিগণের মনোবিজ্ঞান আত্মবিজ্ঞান 
কল্পনা নহে। এই ডালের উচ্ছ্বাসে তৈল দান যেরূপ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, 
শোঁক দুঃখের একান্তিক উচ্ছ্বাসে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অজপা৷ সাধন 
করিলে শাস্তিদেবী সেইরপ প্রত্যক্ষীভূতা হ'ন। 


যেমন কৌশলে ধরি৷ কোন এক যন্ত্রে পুরি” 
বাম্পকে বরফ করা যায়) 
তন্ত্রে চিৎ বস্ত্র ধরি, ক্রিয়াযোগে যন্ত্রে পুরি? 


মন্ত্রে তারে প্রত্যক্ষ করায় ॥ 
“আন্টি” 


ধাহাদের চিত্ত কেবল কাঁমিনী কাঞ্চনের সুখেই আবদ্ধ, তাহাদের 
অজপা সাধন বৃথা । তাহাদের . পুন্জন্ম ঘটে, অন্তের নহে। “যেমন 
তি, তেমন গতি ।” একট! প্রকাণ্ড 'আমি'--আঁকাশ জোড়া একটা 
“আমি” আছে। গাছের যেমন পল্লব বাহির হয়, প্রজ্জলিত অগ্নির যেমন 
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শিখা বাহির হয়, গঙ্গার যেমন শাখ! বাহির হয়, সেই রূপ প্রকাণ্ড 
আকাঁশজোড়া 'আমি'র প্রশাখ! চারিদিকে বাহির হইয়াছে। এ 
আকাশ জোড়া মহাগ্রির শিখা, সর্পের জিহ্বার ন্যায় লক লক্‌ করিতেছে ; 
এবং জীবের নাসিকার মধ্যে আঁম। যাওয়া করিতেছে । উহাঁই জীবের 
'আম'। উহা! গেলেই “আমি' গেল । আকাঁশরূপিণী, আকাশিবাসীনী 
চৈতন্যময়ী, মহাঁশক্তি মহাদেবী। তিনি সুক্মাকাশে বিরাজিত।। 
বিষুলোক, ব্রঙ্গলোক, শিধলোক, চন্দ্রলোক, কুর্যলোক ও পিতলোক 
প্রভৃতি সমস্তই হুক্মাকাশে বত্তমান। তত্বজ্ঞ আমি দেহ ছাড়িয়! শ্বাস 
মধ্যস্থ মনোরপী হইয়! যেইমাত্র আকাশে যাইব, সেই মুহূর্তেই আমার 
দেহের বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে, মন একেবারে চিৎ বাঁ চৈতন্যভাবাপন্ন 
হইবে। তখন 'আদি' থে সুক্মদেহ ধারণ করিব, তাহা মহা সৌন্দর্যো, 
মহাস্ফ,স্তিতে, পূর্ণ হইবে। 
দেবতা ও চৈশুন্য- 

শুদ্ধ চৈতন্ময় রেবতা সক্প এ মনে সহজৈ প্রতিফলিত হইবে। 
ধিনি হুক্্রতন অথণ্ড মহাচৈতন্য, সর্ধমূলাধার, তাহাকেও সহজে দেখা 
যাইবে। মহাঁকাশ দর্পণ অপেক্ষাও স্বচ্ছ, স্বচ্ছতম | মেই আকাশময় 
অখণ্ড শুদ্ধ চৈন্তই সকল বুদ্ধ, সকল জ্ঞানের উৎস। এই ঠৈতন্য 
হইতে যে সকল বড় বড় “বুদ্ধিমান” স্ষটিকগৃহে স্ষটিকপুত্তলিকীব 
আকার ধারণ করিরা উঠিতেছেন, তীহারাই দেব দেবী--কৃষ্ণ) বিষু, 
শক্তি প্রনরতি। আর ত্দপেক্ষ। অল্প শক্তিমান যে সব বুদ্ধিতে জ্ঞানের 
গ্রতিবিষ্ব উদ্দিত হইতেছে, তাহারাই মনুষ্য । তাহারাই এ বড় 
বড় জ্ঞান বুদ্ধির চিন্ময় ছবিকে উপাসনা করিয়। মহাশক্তির দিকে, 
চলিতেছে । পরে নদী যেমন সাগরে পড়ে, সেইরূপ অখণ্ড চৈতন্তে 
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গিয়। মোক্ষ, মুক্তি বা পূর্ণ শাস্তি লাভ করিতেছে । ইতর প্রাণী, ও 
বৃক্ষলতাদির মধ্যেও আপন আপন যে সামান্ত জীবভাব আছে, সেই 
জীবভাব৪ আপন আপন উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিয়া কালে কালে 
ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছে ; এবং শেষে আকাশময় মহ! চৈতন্তে 
মিলিত হইতেছে । 
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কৈতশ্য্দপিনী বিম্বজননী-- 


্রহ্মময়ী অগজ্জননীই ঠৈতন্তরূপিণী মহাঁশক্তি। সেই মহাদেবী 
মোক্ষদায়িণী কুলকুণ্ডলিণী শক্তি চৈ-ন্তরূপিণী মহাঁশক্তি মা আমাকে ও 
তোমাকে, অগতের সকলকে জননীর ন্যায় উদ্ধ, হইতে উর্ধে তুলিয়! 
ক্রোড়ে ধারণ করিতেছেন। তিনিই তে! একবার “মা জননী” 
হইয়। এই জড় জগতে আসিয়া আমাকে হৃদয় দুগ্ধ পান করাইফ়াছেন, 
নতুবা আমার জড়দেহধারিণী জননী সেই মাতৃদুগ্ধ কোথায় পাঁইবেন? 
তিনি তো উহার সন্ধান জানেন না। সেই চৈতন্ময়ী 'মা জননীই' 
তো এই মায়ের মধ্যে বসিয়। থাকেন। অন্ধ চক্ষ*কিছুতেই দেখিতে 
পার না। 


“হাতে পাতে দই, 
তবু বলে কই।” 
আমাদেরও সেই দশ ॥ হায় হায়, আমরা মাকে চিনিতে পারিলাম ন1। 
“মধ্যাহ্‌ মার্তগুসম তিনি বিদ্যমান। 
আধারে জগণ্ড অন্ধ খুঁজিছে প্রমাণ ॥ 
মাগো-_প্জন্মিলে মায়ের স্তনে দুগ্ধ দিয়াছিলে, 
সে দয়ার কথা যেন নাহ্ছি যাই ভুলে ॥৮ 


চি: 


অজপা-কল্পতরু 
মৃত্যুর জন্টই বা! চিন্তা কি? মাতৃক্রোড় যে অমৃত |. 


“মরিলে অমৃত কোলে তুলে লবে কে? 
জন্মিলে অমুত দিল মাতৃত্তনে যে ॥” 


ক্নান্রেল অভ্শ্ত্রলানী- 


তবে আর চিন্তা কি; এ যে মা জননী এখনও কোলে 
লইবার জন্ট নাসিকার স্মুখে, অখণ্ড আকাশে ঈী]ড়াইয়া আছেন। 
এ যে মা আমাকে ডাকিতেছেন, এ যে তাহার "মা ভৈঃ, 
“মা ভৈ+, রব চারিদিকে গতিব্ধনিত হইতেছে । “ভয় নাই, ভরত 
নাই”, মা উচ্চস্বরে বলিতেছেন আর ডাকিতেছেন। সাঁধুরা, 
সাধকেরা, ভক্তগণ শরনিতেছেন-_কিস্তু হায় অবিশ্বাসী, নরাঁধমের 
ব্ধির কর্ণ কিছুই পাঁনতে পায় নী। হায় অন্ধ চক্ষু দেখিতে পাঁয় না 
একি বধিরতা! একি ঘোর অন্ধত1 | মধ্যারু স্ধ্য কিরণেও মাকে 
দেখিতে পাইতেছে না। সূর্যযালোক ত ফুরাইয়া আসিল । মন্রে, তবে 
সেই মহাঁশক্তির মহামায়ার *শরণীপন্ন হও 1 'মা* “মা” বলিয়। উচ্চৈঃস্বরে 
ডাঁকিতে থাক $ ম! দর্শন দিবেনই দিবেন । 


“এইরূপে আমাতে হলে সমাহিত মন, 


নিশ্চয় আসিয়। আমি দিব দরশন |» 
গীতা- ৯৩৪। 


“দেহাভিমান পাশেন চিরং বদ্ধোইসি পুত্রক। 
বোধোহহম্‌ জ্ঞানখডোোন তন্নিকৃত্য সখী ভব ॥” 
অষ্টাবত্রলংহিতা! ১1১৪ 


[ ৫৮ ] 


অজপা-কল্পতর 


এই খঙ্জাই চিরদিনই মায়ের হাঁতে রহিয়াছে। মায়ের এই খড়োই ত 
মহ্ষানুর ও শ্তন্ত নিশুভ্তাদি বধ হয়। চণ্ডীতে আছে, “আবার শুস্ত 
নিশুস্ত নামে দৈত্য জন্মিবে, আবার আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিব 1” 
মা তো চিরদিনই এই খড়ো অস্থর নিধন করিতেছেন। রিপুসংহারা 
যে অমৃত্র সাগর! উহাই একমাত্র “মুক্তির পথ”। এস সাধকগণ, 
এস ভক্তগণ, এস ভ্রাতগণ আমরা সকলে অঙ্গ সাধন অভ্যাস 
করিয়া নিজ্জনে অহরহঃ পুজা! করি। আর জগজ্জননী ব্রহ্মময়ীর 
ক্রোড়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া মা হার সন্তানের মত "মা" 'মা” বলিয়। 
বাহু তুলিয়া ডাকি। অচিরেই সেই অন্তরবাসিনী, অজপারূপ- 
ধারিণী মহাশক্তির কোলে স্থান পাইব, তদিষয়ে সন্দেছ নাই। 


দলাম্সে ন্নিঃম্বীতন । 
প্যাম। নয় সামান্য! মেয়ে_ 
সে যে মূলাধারে সহআ্রারে উঠছে ধেয়ে ধেয়ে ।” 


সাধক যখন প্রতি কর্মে মাত্িপ্রেরণ। মাত্র দেখিতে পায়, তখন ধারে 
ধীরে এই অ্থিকার নিংশ্বাম রহস্ত ভেদ করিতে সমর্থ হয় [ নিংশ্বাটা 
পর্যন্ত আমার নহে, উহা! মায়ের। মা আমার অন্তরে প্রাণময়ী 
মুন্তিতে বিরাজিত রহিয়াছেন ; তাহারই বহিলক্ষণ--শ্বাস প্রশ্বাসরূপ 








হে পুত্র, তুমি দেহতিমানরূপ পাশে চিরবন্ধ হইয়া রহিয়াছে। “অামিই জ্ঞান স্বরূপ 
এই প্রকার জান অসি দ্বারা ই পাশ ছেদন করতঃ প্রকৃত হুখে সুখী হও । 
“জ্ঞানখডেগ সংশয়কে থও খণ্ড করি, 
ধর কন্দু-যোগ, উঠ পাগডব কেশরী ॥” 
গীতা 


[ ৫৯ ] 


অজপা-কল্পতরু 


প্রাণন ক্রিয়া। সামান্ বাযু প্রবাহ বলিয়া ' আমরা যাঁহীকে 
উপেক্ষা করি, উহাই যে মাতৃনিশ্বাস। ওগো, তোমর! মাকে 
অন্বেষণ করিতে কোথায় ধাবিত হও? দেখ চাহিয়া-তোমার 
নাঁসাপুট হইতে যে প্রাণন ক্রিয়া! হইতেছে, সেই তো মায়ের সত্তা 
বলিয়া দিতেছে । এ যে মা, ধর উহাকে । উহাঁরই গতি লক্ষ্য 
করিয়া ম! মা বলিয়া ডাক। মায্ের সন্ধান পাইবেঃ ম! ধরা দিবেন। বিনা 
রোধে বায়ু কুস্তকে স্থির হইয়া যাইবে, চিন্তা চাঞ্চল্য দূরীভূত হইবে ; 
যথার্থ হ্থৈধ্য ও আনন্দের আশ্বাদ পাইয়। জীবন ধন্ত হইয়া! যাইবে। 
নিঃশ্বাসগুলি যে মায়ের ইহ বুঝিবার উপায় কি? যে নিঃশ্বাস মায়ের, 
তাহাতে কিছু না কিছু মাতৃচিহ্ব থাকিবেই। এ চিহু--মাতৃনাম, 
প্রণবাদি মন্ত্র। শ্বাস প্রর্থাসের জপ যাহাঁদের অভ্যাস হইয়াছে, 
তাহাদের এ জপই আন্রিক বৃত্তি দমনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক । 


আত্ম ম্নপ৭- 

আর একটা কথা ; নিঃশ্বাসকে মাতৃনিঃশ্বারূপে উপলব্ধি করাই যথার্থ 
আত্মসমর্পণ । আমার বলিতে কিছুই ষে নাই; নিংশ্বানটা পর্যযস্ত 
যেমায়ের। আমার “আমিই” যে ব্বয়ং মা। আমার আমিরপে তিনিই 
নিত্য বিরাজিত। আমিরূপী তাহারই নিঃশ্বাস, এই নাসাপুটে 
প্রবাহিত হইতেছে । অহো আমিত্বের এই উপলব্ধিতে কি আনন্দ। 


এই রকম উচ্ছাসের কথাই অষ্ঠাবক্র সংহিতায় জাছে 
“অহো৷ ! অহং নমো মহং 
বিনাশে। নাস্তি যত মে।” 
“আহে! ! আমি অবিনম্বর | 
সেই আমাকে আমি নমদ্কার করি | 


[ ৬৭ ] 


অজ্জপা-কল্পতরু 
আম্সিত্রেল্র লম্ম- 


ওগো. অম্ৃতের পুন্রগণ! একবার এই সত্য উপলদ্ধি কর। তোমার" 
পায়ের নখাগ্র হইতে মস্তকের কেশাগ্র পর্যাস্ত, কি ম্খময়, অমৃতময়, 
মধুময় স্পর্শে সজীবিত পুলকিত হইয়া উঠিবে! মে আনন এত 
মহান, এত অপার যে ধরিয়। রাখিবার স্থান নাই। একবার দেখ 
দেখি, তোমার আমিটাই মা একবার অনুভব কর দেখি, তোমার 
এই নিঃশ্বাস গুলি তোমার নহে, তোমারই অন্তরস্থ তার। দেখিবে 
আমিত্ব কোথ। পলায়ণ করিয়াছে । যে আমিত্বকে লয় করিবার জন্য 
কত জন্মব্যাপ। গ্রাণপাত কঠোর তপস্যা, সেই আমিত্বের লয় কত 
সহজে নিপ্পন্ন হইয়া যায়। বিশ্বাস কর, মা ভবানীই এই গৃঢ় রহস্ত 
তার প্রিয় সম্তানগণের সম্মুখে প্রকাশ করিতেছেন) ইহা যেন অনাদৃত 
উপেক্ষিত ও বাক্যমাত্রে পর্যবসিত হইয়া মায়ের প্রাণে ব্যথা না 
লাগে। ৪ 

যতদিন নিঃশ্বাস গুলিতে আমার বলিয়। অভিমান থাকে ততদ্দিনই 
উহার! নির্বাধ্য। পরন্ত পলে পলে মৃত্যুর “করাল কবলে নিপতিত 
করিবার চেষ্টাকরে। আর যখন মাহ নিঃশ্বাসরূপে প্রতীতি হইতে 
থাঁকে, তখনই উহ্ার৷ মাতৃশক্তিতে শক্তিমান হইয়া, অমিতবীধ্যে অস্থুর 
সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া অমরত্বের সন্ধানে ধাবিত হয়। ইহা! শুধু ভাষার 
বঙ্কার নহে। সত্যই নিঃশ্বাস গুলিকে মাতৃনিংশ্বাস বলিয়৷ বুঝিতে পারিলে, 
আমন্ুন্বিক বৃত্তির দমন এবং মৃত্যুতয় তিরোহিত হয়। ইহা! বহুবার পরীক্ষিত 
ধরব সত্য । 


€চতম্যক্মম্্র জপ- 
সে যাহাই হউক নিঃশ্বাসগুলি যে মায়ের তীহা বুঝিবার উপাক্ষ 


[ ৬১ ] 


অজপা-কল্পতর 


পূর্বেই বলা হইয়্াছে--“্জগ”। মৃত জপ নহে, চৈতগ্ঘময় জপ, 
চৈতত্তযুক্ত মন্ত্র প। এ জপ করিতে হয়না, আপনি হয়। শ্বাস 
প্রশ্থাস যেরূপ চেষ্টা করিয়া করিতে হয় না, ইহাঁও সেইরূপ বিনা 
চেষ্টায় নিষ্পন্ন হয়। একদিনে না হইতে পারে, প্রথম কয়েক দ্রিন 
একটু যত্বের সহিত অভাস করিলেই জপ স্বাভাবিক হইয়া যায়। 
আত্মসমর্পণ এবং মন্ত্রচৈতন্ত উভয়ের সার্থকতা এই মাঁতনিঃশ্বাসের 
উপলব্ধিতেই সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । মনে রাখিতে হইৰে 
সর্ববিধ সাধনায় আত্মমর্পণ ও মন্্রচৈতন্তই মেরুদণ্ড স্বরূপ। এই 
দুইটী মুলধন লইয়া! অবতীর্ণ হইলে, সকল সাধনাই অচিরে সুফল 
প্রদান করিয়৷ থাকে । 


অজ্ঞ অর্পশি_ 


সন্ধ্যাসাগণও আত্মসমর্পণ সাধনায় সিদ্ধ হইবার জন্ত অজপা। অর্পণরূপ 
একটী অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। উহার সারমর্ম এইরূপ _"আমরা 
অহোরাত্রে একুশ হাঁজার ছয় শত অজপা অর্থাৎ “হংস* মন্ত্র জপরূপ 
শ্বাসগ্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাঁকি। উহাই আমর আমিত্ব। 
বাস্তবিকই জীবভাবীর আমিত্বকে একটু কুক্ম দেখিতে গেলে, কতকগুলি 
শ্বাস গ্রশ্থাসের সমষ্ট মাত্র পাওয়া! যার়। এ সমষ্ট সংখ্যা কতিপয় অংশে 
বিভক্ত করিয়।, গুরু, গনেশ, শিব, বিষু প্রভৃতি দেবগণের উদ্দেস্তে 
অর্পণ করিতে হয় । এইরূপে সমস্ত অর্পণ করিয়া, 'আর কিছুই অবশিষ্ট 
'থাকে না; সুতরাং আমি বলিয়াও আর কিছু রহিল ন1। শেষে 
একমাত্র অথয় ব্রদ্ধ সত্তাই রহিয়া৷ গেল। এই অনুষ্ঠানটা অনেক স্থলেই 
নর উচ্চারণ মাত্রেই পধ্যবসিত হইয়া থাকে । মাত্র এইরূপ কয়েকটা 
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মন্ত্র পাঠের ঘারা কতদিনে যে আমিত্ব লয় হয়, তাহা বলিতে পারি না। 

তবে এইরূপ মাতৃনিঃশ্বাসের উপলব্িতে যে অচিরেই আমিত্বের লয় হয়, 
১. 

তাহাতে কোন সংশয় নাই। 


আমিত্ব লয় শবে কেহ এমন মনে করিও না! যে “আমি থাঁকিব ন1।” 
মনে রাখিও “বহু আমি” বাস্তবিক নাই। “এক আমিই” মন বুদ্ধি 
ইন্জরিয়াদির ভিতর দিয় প্রকাশ হইতে গিয়া, “বহু আমির; স্তাঁয় প্রতিভাত 
হইতেছে । এ অজ্ঞানকল্লিত আমিত্বকে বিলয় করিতে পারিলেই, 
আমির প্রকৃত স্বরূপটা ধর! পড়ে, এবং যাহা যথার্থ আমি, যিনি এক আমি 
সেই আত্মা-ম। আমার-নিত্যই যে প্রকাশিত রহিয়াছেন, তাহা 
উপলব্ধি যোগ্য হইয়। থাকে। 


জন্যম্মতও5 ভতপোোম্মত5 ম্মবোগন্নোত্ ও আ্বান্যান্ 
তণ্ডান্ন্মেগি- 


তগবদগীতোক্ত দ্রব্য যজ্ঞাঁদিও এই আঁ্মসমর্পণেরই ক্রম মাত্র; 
জীবের যখন একটু একটু করিয়া ভগবৎ সতায়*বিশ্বাস আমিতে থাকে তখন 
হইতে দ্রব্যবজ্ঞ অর্থাৎ-ভগবৎ উদ্দেশ্যে দ্রবাঁদি অর্পণ হয়, আমিকে 
অর্পণ করিবার ইহাই পূর্ব লক্ষণ। এইরূপ কিছু দিন করিবার পর, 
জীব আর মান্র দ্রব্য অর্পণ করিয়া তৃপ্তি পায় না। একটু একটু সাধন 
ভজন করিতে থাকে, উহার নাম তপোযন্ঞ। ইহার উদ্দেশ্য আমিকে 
পরিস্কার পরিচ্ছর করা । যখন দেখিতে পায় আমি বড় মালিন--অতিশয় 


দ্রব্জ্ঞান্তপোষঙ্ঞা যোগবজ্ঞা স্তখাপরে। 
স্বাধ্যায় জানষোজ্ঞাশ্চ হতয়ঃ সংশিতব্রতা; ॥ 
গীতা ৪1২৮ 
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বিষয়াসক্ত, এ অপবিত্র আমিকে লইয়া, সে পরম পবিভ্রের চরণে অর্পণ 
করা যাঁয় না; তখনই তপন্তার দ্বারা আমিকে পবিভ্র করিতে প্রয়াস 
পায়। একটু পবিত্র হইলে তবে যোগযজ্ঞের অধিকার হয়। তখন 
ভগবানের সহিত যোগ রাখিয়া! যাবতীয় কর্মই যজ্ঞরূপে অনুষ্ঠান করিতে 
থাকে। এ অবস্থায়েও আমিটা পৃথক থাকে । কিছু দিন ভগবানের 
সহিত মিলন বা যোগ সংঘটিত হইলে, ভালবাসা, আশক্তি বা ভক্তির, 
উদয় হয়। এই ভক্তি যখন পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ প্রেমে পরিণত 
হয়--তখনই সাধ্যার জ্ঞান যজ্ঞ নিপ্পন্ন হয় অর্থাৎ স্বরূপের অধ্যায় ব 
উপলব্ধি হয়। এইরূপে আত্ম সাক্ষাৎরূপ মহাজ্ঞান অধিগত হইয়া! 
থাকে । প্রেমে আত্মহারা! হওয়ার নাঁমই যথার্থ আত্মদান। এইরূপ. 
আত্মদানের নামই আমিত্ব-বিগয় । ইহা 


“সর্ববধণ্মান্‌ পরিত্জ্য মামেকং শরণং ব্রজ” 


মন্ত্রের চরম সার্থকত1 | 


অখজ্সভ্ম্নপ্পণেল্র লক্ষণ 


ভাবিও না এইরূপ আত্মনাঁন করিতে পারিলেই আর কখনও 
জীবভাবীয় আমিত্বের স্রণ হইবে না। ভগবান তোমার আমিকে 
আবার তোমাকেই ফিরাইয়া দিবেন। তিনি একবার একবার, 
তোমাকে আত্মহারা করিয়া, আপন বুকে মিলাইয়া লইবেন, 
আবার তোমার আমি তোমাকেই ফিরাইয়া দিবেন। 
তখন দে আমি অতীব সুন্দর! বড় পবিত্র! বিনুমাত্র অভিমান নাই 
বিন্দুমাত্র আসক্তি নাই। তখন সে "আমি, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। 


[ ৬৩ - 


অগ্রপাঁ-কল্পতরু 
তখন সে শান্ত বিহিত কর্মই করুক, অথবা নৈষর্স্যই অবলম্বন করুক 


সকল অবস্থাতেই ভগবৎশক্তি বিকাঁশের যন্ত্ররপে পরিচালিত হইতে 
থাকে । ইহাই আত্মন্মর্পণের চরম লক্ষণ । 


যোগ ক্রিয়। শেষে হয় অবস্থা সুন্দর 
'পরাবস্থা” বলে তারে অতিমোনোহর । 
যোগে পরাবস্থ! লভি, থাকে ব্রঙ্গ সহবাসে, 
পরাবস্থার পরবস্থা” ধীরে শেষে নেমে আসে। 
তৃতীয় অবস্থা" সেই-_-আসক্তি আসিতে নারে, 
সগ্টিকদ্্-_ পুরণব্রহ্ষ জেগে থাকে একাধারে । 
'পরাবস্থার পরাবস্থ” জীবনুক্ত ভাব সেই 
সম্পূর্ণ সমাধি ভঙ্গে সাধুদের ভাব এই ॥ 
(তপোবন) 
অজপাম্ক ল-- 
নিঃশ্বাস যখন মাতৃনাম হয়, অর্থাৎ চৈভ্তুত মন্ত্র জপময় হইয়া, 
মাতৃনিংশ্বাস্ূপে উপলব্ধি হষ্টতে থাকে, তথন সর্বরকম ব্যাধি নষ্ট করে, 
এবং সকল বাঞ্ছ পূরণ করে। ইহা শিবের বচন। ইহা মাত আদেশ। 
সাধকের ভক্তি ও বিশ্বাস ইহার একমাত্র মহৌষধ । কর্মফল খণ্ডন 
করিবার একমাত্র উপায় “অজপ| অভ্যাস' ইহা স্মরণ রাধিও। 
সাধক একবার পরীক্ষা! করিয়া দেখিও। তোমার চিগ্ত যখন নানারূপ 
বৈষয়িক চিন্তায় বিব্রত হ্য়--আহ্ুরিক ভাবগুলি যখন একটার পর একটা 
আসিয়া উপদ্রব করিতে থাকে, খন তোমাকে রোগের জালাতে সমস্ত 
 ব্রাত্রি জাগ্রত রাখে, যখন তুমি জালা যন্ত্রণাময় সংসারে কোনরূপে নুস্থির 
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হইতে পাঁর না, যখন তুমি দৈৰ বিপাকে কর্মমফলে প্রপীড়িত হইক়্! অনীম 
কষ্ট ও যাতনা! অনুভব কর, তখন তুমি স্বভাবের উপর যে নিশ্বাস 
উঠিতেছে ও নামিতেছে সেই নিঃশ্বাসের দিকে লক্ষ্য করিও। নিঃশ্বানে 
নিঃশ্বাসে জপ করিবে, আর ধারণা করিবে যে তোমারই মায়ের 
নিঃশ্বাস কিংব! রাঁধাকৃষ্ণ কিংবা সীতারামের নিঃশ্বা তো'মার:নাসাপুট দিয়া 
যাতায়াত করিতেছে । দেখিবে--অনতিবিলম্বে তোমার সকল জাল৷ 
যন্ত্র! প্রশমিত হইয়৷ চিত্ত আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে। বাঁধি হইতে মুক্ত 
হইয়াছ। এ সকল ক্রিয়ার ফল তৎক্ষণাঁৎ সাঁধক বুঝিতে পারিবে। 


স্বত্তর চেতন 


যাহ! মনন করিলে পরিভ্রাণ লাভ ঘটে তাহাই মন্ত্র। ইষ্ট দেবত। 
মন্ত্রেরই প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং ইষ্টদেবতা ও মন্ত্র একই জিনিষ। 
আবার গুর যিনি মন্ত্ররীত। তিনি ও মন্ত্র একই । গুরুকে বিশ্বাস করিয়! 
তাহার প্রতি যে প্রেমভক্তি তাহাই মন্ত্রের জীবনী শক্তি। অতএব মন্ত্র 
গুরু ও ইষ্টদেবতা প্রকৃতপক্ষে (তিনেই এক এবং একেই তিন। সেইজন্য 
মন্ত্র--ঠচতন্য করিতে হইলে এ তিনের এঁক্য ভাবনা! করিতে হয়। মন্ত 
গুরু ও দেবতার একীকরণের নাম "মন্ত্রচৈতন্ত” । ভ্রাণের জন্য যাহা মনন 
করা যায় তাহাই “মন্ত্র“। গুরুর প্রতি যদি দৃঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস না থাকে 
এবং মন্ত্র তোমাকে ত্রাণ করিতে সমর্থ এ ধারণ। যদি না থাঁকে তবে মন্ত্র 
জপ নিস্ষল পণুশ্রম মাত্র । মন্ত্র ত্রাণ করে? ত্রাণ যিনি করেন--ত্রাণের 
উপায়ও তিনি দেখান অর্থাৎ তিনিই গুরু ইহ! বুঝ। চাই--ইহাই মন্ত্রের 
শক্তি । ইহা ঠিক ঠিক অনুভূতির বিষয় হইলেই মন্ত্র চৈতন্য হয়। 
শ্বাসের গতি ধরিয়! কর্ণবৃত্তি নিরোধপূর্ববক, অনাহত চক্রে গমন করিয়া 
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কিছুকাল অবস্থান করিতে পারিলেই পটহ, শঙ্খ ও মুদঙ্গ ধ্বনি শ্রুতিগোচর 
হইয়া! থাকে । এতঘ্যতীত ঝিল্লী, তেক, মেঘ, বজ্র ও ঘণ্ট প্রভৃতির 
ধবনিও শুনা যাঁয়। সকল সাধকেরই একপ্রকার ধ্বনি শ্রবণ গোঁচর হয় 
না। প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যবশতঃ এই ধ্বনি শ্রবণেও বৈচিত্র্য হয়। তবে 
উল্লিখিত প্রকারের ধ্বনিগুলি অধিকাংশ সাধকই শুনিতে পান। এইরূপ 
অনাহতস্থ কোন নির্দিষ্ট নাদের সহিত ষখন ইষ্মন্ত্র মিলিয়! যায়, তখনই 
সাধক জপ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পাঁরেন। ইহাই তান্ত্রিক মন্ত্র চৈতন্য । 
এই অবস্থায় আর চেষ্টা করিয়া জপ করিতে হয় না, স্বাভাবিক শক্তিবলেই 
জপ হইতে থাকে। এই নাঁদ যখন প্রকাশ পায়, তখন একটা 
অনির্বচনীয় আনন্দ লাঁভ হয়। সাঁধককে উন্াদবৎ ছুটাইয়! লইয়। চলে। 
কোথাও কিছু নাই, অনবরত মুদঙ্গধবনি, বংশীধ্বনি! সে ধ্বনি কি 
আকর্ষণময়। যেন প্রাণটাঁকে টানিয়া লইয়া চলে। ইহাই শ্রীরুষ্ণের 
মুরলীধ্বনি, যাহার আকর্ষণে গোপি কাগণ কুল ছারিয়া অকুলে ভাসিয়াছিল । 
সত্যই গো, সে ধ্বনি কুল নাঁশক'। মান্যকে-_আনন্দে উন্মাদবৎ 
করিয়। তোলে । এ নাদের সহিত প্রণবাদি মন্ত্র যোগ করির! লইলে। 
চিত আপন! হইতে প্রশান্ত হয়; বৈষয়িক চাঞ্চল্য তিরোহিত হয়--ব্যাঁধি 
দূরীভূত হয়। 

তবে একটা কথ বলিয়। রাখি, কেহ উক্ত প্রকার ধ্বনি মাত্র শুনিবার 
জন্য অধ্যবসায় প্রয়োগ করিও না। উহা মাতৃ সাক্ষাতের অন্তরায়। 
মাতৃদর্শনের পথে অগ্রনর হইলে এ সকল আপনা হইতে আসিতে 
থাকে। তুমি মাত আহ্বান শুনিবার জন্য কাতর প্রাণে উৎকর্ণ 
হইয়া, অনাহত কেন্দ্রে মনোনিবেশ কর; দেখিবে যথার্থ মায়ের 
'আকর্ষণময় সুমধুর আহ্বান আসিতেছে । আর তুমিও সেই সঙ্গে 
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প্যাই মা, যাই মা” বলিয়! প্রত্যুত্তর দিতে থাক। সাধক, সকল সময্নেই 
মনে রাখিও--“মাতৃলাভ আমার লক্ষ্য” পথিমধ্যে কত কি আনবে 
ধাইবে, সকলই দেখিব, সকলই শুনিব কিন্তু কোনটাতেই আসক্ত 
হইব না! ধ্বনি ত সামান্য কথা, নানারপ যোগ বিভূতিতেও 
যেন মোহ না আমে । 


ভ্রিস্নুলেল আন্মাত্সিক্ষ অর্থ 
জ্ভানং জ্ঞ্েয়ং পরিজ্ঞ্তাতা, 


ত্রিবিধা কন্মচোদন! । 
গীতা ১৮।১৮ 


চগ্ডীতে তদ্‌পরে ভ্রিশূলাঘাঁতে অনুর নিধনের উল্লেখ আছে। ত্রিশূল 
কি? ত্রিপুট জ্ঞান। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান, এই ত্রিপুটাই ত্রিশূল 
পদবাচ্য । ইহা মহেশ্বরের অস্ত্র। ত্রিপুটার সাহাষ্যে কিরূপে অন্থুর 
নিধন হয়? রূপ রসাদি বিষর, কিংবা কামাদিবুত্তি, যখন চিতক্ষেত্রকে 
বিক্ষুব্ধ করিয়৷ তোলে, তখনই উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়। ত্রিপুটা প্রয়োগ 
করিতে হয়। বিষয় কিংবা বৃত্তিনিচয় যে ঠিপুটী ব্যতীত অন্ত কিছু নহে, 
ইহ! পুন: পুনঃ বিচারের সাহাযো দৃঢ় ধারণ। করিতে হয়। 

আরও খুলিয়া বছিতেছি। মনে কর তুমি কোনও কমনীয় 
কান্তিতে মুগ্ধ। একাত্তিকে দৃঢ় অভিনিবেশ সহকারে দেখিতে খাক। 
এই থে কান্তি, ইহাই তোমার জ্ঞানের বিষয় বা তেত্রস্্র। আর তুমি 
জানিতেছ অতএব “তুমি” তন্তাত1, এবং যাহা জানিলে তাহার নাম 
ততীন্ন। ইহারা একই জ্ঞানসমুদ্রের তিনটা তরঙ্গমাত্র। কি রূপ 
বুসাদি বিষয়, কি কাঁম ক্রোধাদি বৃত্তি, সকলই এ ব্রিপুট৷ ব্যতীত অন্ত 
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কিছুই নহে। এইবপ পুনঃ পুনঃ বিচারকেই ত্রিশুলাধাত অর্থাৎ ব্রিপুটা 
প্রয়োগ কহে। যে শক্তি প্রভাবে জ্ঞান সমুদ্র জ্ঞাতৃজ্েয়াদি রূপে তরঙ্গীয়িত 
হয়, এ শক্তিই দেবী--মা' আমার 


জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে 


মন শক্তিরূপা মুক্তাফলে | 
রামপ্রসাদ 


এই মায়ের দিকে লক্ষ্য রাখ £ দেখিতে থাক, ম! একদিকে ইন্জিয়াদির 
'বিষয়াকারে অস্থররূপে আত্ম প্রকাশ করিতেছেন ; আবার অন্য দিক দিয়! 
ত্রিশুলাঘাতে অর্থাৎ ত্রিপু্টী প্রয়োগরূপ বিচারের সাহীষ্যে, উহাদিগকে 
নিহত করিতেছেন। সাধক? তুমি এইরূপ ব্ত্রিপুটী বিচার করিতেছ 
বলিয়া উহাঁতে নিজ কর্তৃত্বের আরোপ করিও না। কারণ এ বিচাঁর- 
শক্তিরূপেও মা/ই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। এই ত্রিশুল রহন্ত খুব 
ধীরভাঁবে বুঝিয়! কিছুদিন দৃঢ় অধাবসায়ের সুহিত বারংবার অহশীলনের 
দ্বার! প্ররুতিগত করিয়া লইতে পারিলে, সাধন অমরে জয়লাভ 
স্থুনিশ্চিত। 


খভগ ও গন্ণেল আহ্যাত্িক অর্থখ- 


ব্রিশুলের পর গদ1 ৷ গদ্ধাতুর অর্থ ব্যক্ত বাক্য। ব্রিশুলাঘাতে-- 
ত্রিপুটা প্রয়োগে যেরূপ অন্থর নিধন হয়, গদাঘাতে-_ব্যক্ত বাক্য প্রয়োগে 
অর্থাৎ উচ্চৈংস্বরে স্তোত্রাদি পাঠেও, সেইরূপ অন্থর বল অর্থাৎ ইন্্রিয়াদি 
রিপুচর ক্ষীণ হইয়া থাকে, এতগ্যতীত খড়গাঘাতেও অস্থুর নিধনের অর্থাৎ 
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মনোজয়ের উল্লেখ আছে। * খড়গ দ্বিধাকারক অস্ত্র। জ্ঞানই মাতৃহস্তপস্থিত 
খড়গ। একমাত্র আত্মা ম1 ব্যতীত কৌঁথাঁও কিছুই নাই, এই সত্য 
জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলেই, যাবতীয় অনাত্মভাঁব বিনষ্ট হয়। এইরূপ 
বিজ্ঞানখডোর আঘাতে সমস্ত বৈষয়িক প্রকাঁশ - অসুরভাঁব দূরীভূত হয়। 
মাধক! তুমি যদি অজপায়্ লক্ষ্য স্থির করিয়! থাঁক, যদি সত্য প্রতিষ্ঠা 
তৌমার প্রকৃতিগত হইয়া থাকে, তবে বিষয়ের সম্মুখীন হইবামাত্রই 
তোমার জ্ঞান উহাকে সত্যরূপে--ম! রূপে গ্রহণ করিবে, ইহাই অন্থরগণের 
উপর জ্ঞান-খডেগোর আঘাত । এইরূপে শত শত অন্থ্র নিহত হইয়! 
থাকে। 


অআত্যুন্নাশ্পেন্ ভান্য স্ণন্ল ঞ্রম্পাগ-- 


প্রণবাদি মন্ত্র অর্থাৎ মাতৃ আহ্বাঁনই উপনিষদাদি শাস্্-_ প্রতিপাদ্য 
শর। যখন অনুরবল সাধকের প্রশান্ত চিত্ততার ব্যাঘাত ঘটাইতে থাকে 
তখন উহাকে লক্ষা করিয়া পুনঃ পুনঃ শর প্রয়োগ করিতে হয়। “মা, 
মা, মাঃ এই তুমি, এই তুমি। এত ক্ষুদ্র মুর্তি লইয়া, আমার বুকের ভিতর 
আসিয়া দাড়াইয়াছ! মা» মা, তুমি যে মা! কেন এরূপভাবে আমাকে 
উৎপীড়িত করিতেছ? মাগো তুমি স্থিরা প্রশান্ত মুত্তিতে প্রকাশিত! 
হও ।” এমনই করিয়! পুনঃ পুনঃ শর নিক্ষেপ করিতে হয়, যেন তিলমাত্র 
সংস্কারের অবকাঁশ না থাকে । এত ঘন ঘন মন্ত্র জপ করিতে হয়, এত 


* “কোচিন্দিধাকৃতান্তীক্ষৈঃ 
খ্াপাতৈত্তথাপরে ।” 
মধ্য ২৫৭ 
বিপোধিত। নিপাতেন গদয়া ভূবি গেরতে ॥ 
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তবন ঘন ব্রদ্ষলক্ষ্যে শর নিক্ষেপ করিতে হয়, যেন একটুও ফাক না থাকে, 
এরূপ করিলেই সাধকের দেবভাঁবনাশক আসুরিক শক্তি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত 
হইয়া যায়। এইরূপ করিলেই মনের জঙ্ঘ! বিচ্ছিন্ন (গতিশক্তিহীন) হয় । 
সংস্কার সমূহের যে মুহ্মূণ্ছঃ চঞ্চলতা, তাহাই গত্তিশক্তি নামে অভিহিত । 
সংস্কার মাত্রেরই একট! বিশিষ্ট মুত্তি আছে। এ ঘূর্তিই ভাঁবময়ী! 
"অভিলাষ? বা “গ্রহণ উহার বাহু? প্রকাশ উহার অক্ষি এবং চরণ উহার 
গতি । উপরোক্ত জপে উহাদিগকে ধ্বংস হইতে হয়। 
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শান্তি লাভের উপায় । 


ধাহার ত্রহ্মজ্ঞান হয়, তাহার হৃদয়ে সদাই শাস্তি বিরাজ করে। কিন্তু 
্রহ্ম বিদ্যা লাভ বহু ভাগ্যবলে হইয়া! থাকে। 


প্রক্ষত জনজ্যাতন-- 


গুরূপদেশে এই দেহরপ বুন্দাবনে থাকিতে থাকিতে প্রকুষটব্ূপে স্থিতি 
লাত হঈলেই বাঁপপ্রস্থ ধর্ম প্রকৃতরূণপ অনুষ্ঠিত ও প্রতিষ্টিত হয়, অর্থাৎ 
আজ্ঞাচন্রে স্থিত্লাভ হয় ! আজ্ঞাঁচন্রে স্বিতিলাভ হঈলেই ইচ্ছার নাশ 
হয় এবং ইচ্ছার নাশেই যথার্থ সন্গাসী হওয়৷ যায়। নতুবা! একখান। 
গৈরিক বসন বা কৌপীণ ধারণ, কিংবা তিলক সেবন, কিংবা গলাতে 
তৃলসীমালা ধারণ ঝরিলেই সন্যাসাঁ, দণ্ডা, ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক, 
টৈষ্ণব ব1! পরমহংল হওয়া বায় না। 

কর্মযোগ ব্যতীত শান্ত্রাদি পাঠে কিংবা তীর্থে তীর্ঘে ভ্রমণ করিলে বা 
কথায় মনঃস্থির কিংব| আত্ম-সংঘম হয় না। যে কর্ম জীব মাত্রেই 
অজপারপে বিরাজ করিতেছে, সেই কর্মই ব্রদ্ধ। সেই অন্পারূপ 
কন্মকে ধরিলে তবে মনঃস্থির হইবে। আমি ইচ্ছা! করি বানা করি 
আমার প্রাণকর্শশ বা অজপ! যাহ! আমি জন্মের সহিত পাইয়াছি তাহা বন্ধ 


“কাম্যানাং কন্শণাং শ্যানং 
সন্ন্যাসং কবয়ে। বিদুঃ |” 
গী ১৮২ 
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হয় না। যাহ। করা যায় তাহাই যখন কর্ম তখন শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ বা 
গ্রহণটাও আমার কর্ম । সেই কর্মের উপর অর্থাৎ অজপার উপর সর্বদ] 
লক্ষ্য রাখিলে প্রাণ আপন! আপনি স্থির হইর। থাকে । প্রাণ স্বতঃ স্থির 
হইলে, প্রা্ণকর্শ বা অঅপা রহিত হইয়া! যাইবে, এবং প্রাণকর্শ রহিত 
হইলে জ্ঞানোদয়ে ত্যাগও আপন। আপনি হইবে। তখন আর নিজের 
ইচ্ছায় ত্যাগ করিতে হইবে না । 


সাজ্অপাশেল্প আলশ্যক্কীস্ত্রতা শু 
ন্নিস্প্রম্পোজন্ীম্্ত। - 


এরূপ অনেক দেখ৷ যায় যে সাধু শ্রেণীর মধ্যে অনেকেই লেখাপড়া 
ন! জানয়া বা শাস্্রাদি পাঠ না করিয়াও কেবল আত্মকর্শ ঘার! ক্রন্গজ্ঞান 
লাভ করিরা সর্বশীক্্বিৎ হইয়াছেন । শান্ত্রপাঠে কেবল কতকগুলি 
কথা শিখা যায় মাত্র । উহীছে ব্রঙ্গজ্ঞান হর না। জলপাঁনেই পিপাঁস! 
দূর হয়। জল, জল' করিরা চীৎকার করিলে পিপাঁনা মিটে না) তন্দরগ 
শাস্বাদি পাঠে ব্রহ্মজান হয় না। (তাহারা 'বেদবাৰরতাঃ নান্তদস্তীতি 
বাদিনঃ। আর কোন তত্ব নাই এই স্থির করায়) বরং বৃথা বাকা ব্যয়ে 
শান্তর মীমাংসা না হইয়া ক্রদশঃ নাস্তিকতাঁই আসিয়া পড়ে। ব্রহ্ষ- 
জ্ঞানীর ত্বদয়ে সদাই শান্তি বিরাজ করে, কিন্তু আজকাল কোন শাস্তরজ্ঞ 
পণ্ডিতেরই তাঁহা দেখা যাঁয় না। বরং শান্তির পরিবর্তে তাহার অভাবই 
ৃষ্ট হয় । শান্তি সাধনের ধন | 


আত্মার সাধনহীন মন্দমতিগগ 
বহু শাস্ত্র পড়িয়াও না পায় দর্শণ। 
শ্নীতভা ১৫1১১ 
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যাহার যেমন ভাব তিনি তেমন ভাবে শান্তর বুঝিয়। থাকেন। 
যেমন শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে বংশীধ্বংনি করিতেন, তখন যোশেদা মনে 
করিতেন "গোপালের ননী খাইবার সময় হইয়াছে বপিয়া আমাক 
ডাকিতেছে।” সথাগণ মনে করিত “কানাই গোচারণের জন্য 
আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে ।” ধেন্ুবমগণ মনে করিত, আমাদের 
গোষ্ঠে বা মাঠে যাবার সময় হইয়াছে তাই রাখাল কানাই ডাকিতেছে” 
এবং সাধকগণ মনে করিতেন যেন প্রণব্ধবনি হইতেছে । এন্থলে 
শ্রীকষ্ের বংশীধ্বনি এক বই ছুই রকম নহে; অথচ যাহার যেমন ভাব 
সে সেইরূপ বুঝিয়! থাকে । শ্রীক্র্ কৃটস্থ চৈতন্য, সকল ঘটেই 
বিরাজ করিতেছেন কিন্তু সকল ঘটেই প্রকশি নহেন। যে সকল ঘটে 
প্রকাশ, তীাহারাই খষি। তীহাদের আর নানা মত নাই। জীব 
জড়বুদ্ধি সম্পন্ন নানা মত দেখিয়া থাকে । সুতরাং আমাদের শান্ত 
পাঠ কর! অপেক্ষা না করাই ভাল। কেনন। শাস্ত্র পাঠে যদি আমার 
সংশয় দূর বা ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ নাহয়, তাহা হঙঈলে আমার শাস্ত্র 
পাঠে আবগ্তক বা ফল কি? যখন শান্ত অনন্ত, ও জীবের আযু, 
অল্প, তখন শাস্ত্রের সারভাগ আশ্রয় করা উচিত। এস্থলে জল ত্যাগ 
করিয়া জল মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে হংস যেমন দুগ্ধ পাঁন করে সেইরূপ 
অনস্ত শাস্ত্রের মধ্যে সার অংশটুকুই অবলম্বনীয় । 


অজপাহই স্পীস্তি লাভ্ল্প মুখ্য ভপাক্স_ 


প্রাণকর্্ম বা অজ্পা সাধন ব্যতীত কখনই মুক্ত হওয়া! যায় ন। 
সহজ প্রাণায়াম রূপ অল্পপাঁর অভ্যাস হ্বার। মুক্ত অবস্থা গ্রাণ্ত হইয়া 
অপার শাস্তিলাভ করা যায়। যথা শ্রীকষ্ধ, শ্ীীরামচন্ত্র, ব্রদ্ধা॥ ৰিষু, 
মহেশ্বর, রাজধি জনক, শুকদেব, নারদাঁদি ঝধিগণ, তুলসীদাস, কবীর, 
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নাঁনক, জীব গোস্বামী, চণ্ডীদাস এবং রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধুগণ। 
সাঁধকবর রাঁমপ্রসাঁদ সেন যে পদ্মবনের কথা তাহার গানের মধো, 
বলিক্বাছেন তাহা! এই দেহের মধ্যেই আছে। অনেক সাধক এই 
দেহকেই বৃন্দাবন বলিয়া! উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদ যে 
পদ্মবনের কথ! বলিয়া! গিয়াছেন, সেই পম্মবন মূলাঁধার হইতে সহমার, 
পর্যান্ত স্থানে আছে এবং সেই বনে হংসও বিচরণ করিতেছে । সে হংস 
পক্ষী নয়, উহা! আমাদের প্রাণ, যাহ! শ্বাস রূপে প্রতি ঘটেই বিরাঁজ 
করিতেছে ; এবং যাঁহ| জীব মাত্রেই প্রত্যহ ২১৬০* বার অজপারপে 
জপ করিতেছে । 


কিন্তু যাদের ভোগ বাঁসনা অন্তরে আছে, তাঁরা পাথিব সুখভোগকেই 
মোক্ষ বলিয়৷ এই প্রাণায়ামরূপ মহাঁধর্শের অযথা নিন্দা করিয়া থাকেন 
মাত্র। এই অজপাকে লক্ষ্য করার নাম আত্মকর্শম । একমাত্র আত্মকর্শাই 
শাস্তি দিতে সমর্থ; বর্শমই ্ধ এবং সেই কর্মই আত্মকর্ম। খিনি 
আত্মকর্মের অভ্যাস করেন বা তাহাতে লাগিয়া থাকেন কিংবা লক্ষ্য 
করেন। তিনিই শান্তিলাভ করেন ; কারণ সেই কর্ম শাস্তিময়। 
জীব সেই কর্ধে রত হইলে শিবভাঁব প্রাপ্ত হয়। শিব ভাবই মঙ্গলময় 
ভাব এবং তাহাই শান্তি। কর্মের দারা জীব ভাবের নাশ হইয়া 
যখন শিবভাব প্রাপ্তি ঘটে, তখনই পরাশাস্তি লাত হয়। শাস্তি দেওয়া 
যায় না, কণ্ম করিয়া! ইহ। লাভ করিতে হয়। পায়ের দ্বারা উল৷ যায় 





ই'হাদেরই কথ! গীতাতে নিম্নোক্ত ভাবে বলা হইয়াছে-_ 
 “কাঙ্জন্তঃ কর্মপাং সিদ্ধি: যজভ্ত ইহ দেবতাঃ। 
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ির্ভৰতি কর্ণজা ॥ 
গীতা ৪1১২ 


1২ 
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বলিয়। উহাকে চরণ বলে। ইহা! বাহিরের চরণ। এইরূপ আর একটা 
চরপ ভিতরে রহিয়াছে, তাহাই ভগবচ্চরণ, তাহা জীবমাত্রেই শ্বারূপে 
রহিয়াছে । শ্বাস ঘার! জাবন প্রবাহ চলে বলিয়া তাহাকেও চরণ বলে। 
গুরুর উপদেশে এই চরণ জড়াইয়। ধরিতে হইবে । এই শ্রাচরণই আমার 
শাস্তিময়ী মায়ের শ্রীচরণ যে গো। 


এই সংসার ষে ছুখময় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । সংসারে কেন 
স্বর্গও সুখ বা শান্তি নাই। মনে কর একটা পাখী সোণার দাড়ে হীরার 
শিকলে বাধা আছে ও আহারাি রাজভোগ পাইতেছে। আর একটী 
লোহার প্লাড়ে ও লোহার শিকলে বাধা আছে ও অতি কষ্টে দিনাস্তে 
দুইটা ধান ও একটু জল খাইতেছে। অবশ্যই তুমি বলিবে সোণার 
দে হীরার শিকলে রাজভোগ যে পাখা খাইতেছে সেই সুখী কিন্ত 
বাস্তবিক উভয়ের মধ্যে কেহই সুখী নয়। কেন ন1! উভয়ই বাধা আছে-_ 
কোনটাই মুক্ত নহে। তবে উচ্ন্ধ বন্ধনের তারতম্য এই--যেমন 
দেওয়ানী কারাগার (0%] 1511) আর ফৌজবারা কারাগার (011771781 
1911) জেলখানার ভোগরূপ দণ্ড শেষ হইলে, যেমন গৃহে ফিরিয়া 
আ.সিয়! গৃহস্থালী কর্ম করিতে হয় তেমনি স্বর্গ ও নরক এই ছুই ভোগের 
স্থান; এবং ভোঁগের অবসাঁনে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিয়া আবার কর্ম 
সঞ্চয় করিতে হয়। 


তে তং ভুক্ত! স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুন্যে মন্ত্যলোকং বিশস্তি 


এবং ত্রযীধন্ম মন প্রপন্না গভাগতং কামকামা লভস্তে ॥ 
গীতা ৯। ২১ 


“তৎপরে নানাপ্রকার শ্ব্গহ্ুখ ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয় হুইয়৷ আঙিলে তাহাদের 
পুনর্্ার মধ্যতৃমিতে জন্ম হয়। এইরপে শবর্গকামনার বেদ প্রতিপাদ্য কম্মের অন্থষ্ঠান 
করিলে সংসারে বারংবার গমনাগমন করিতে হয় ।” 
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2 অজপা-কয্নতরু- 
অতএব আপাততঃ রমণীয় মনমোহকর, কিন্তু পরিণামে বিষবৎ ও. 


ছুঃখকর, তাদৃশ সখের আশায় জলাঞ্জলি দিপ্ন প্রক্কৃত শান্তি পথের পথিক 
হওয়া উচিত। 


অজপ্প। গনহৃজজ নাশ 


পূর্বে বলিক়াছ যে ধর্ম কখনও পৃথক্‌ হইতে পারে না। ধর্ম একই, 
তবে উপস্থিত কালে সকল সম্প্রদদায়ই যোগমার্গ পরিত্যাগ করায় ধর্ধ 
পৃথক্‌ পৃথক ভাবে পরিণত হইয়াছে । কর্মযোগের অনুষ্ঠান ব্যতীত 
কোনও ধর্ম সম্প্রদায়ই স্থির করিতে পারে না; এবং যে সম্প্রদায় মধ্যে 
গীতোক্ত কর্রযোগের অনুঠ্ঠান নাই, সে সম্প্রদায় বাভিচারে পূর্ণ। 
কর্্মযোগের আশ্রয় ব্যতীত ব্যভিচারের হস্ত হইতে পরিঞ্রাণ পাইবার 
আর উপর নাই। এই কর্মযোগ অতি সহজ ও সুখসাধ্য। জীব সকল 
অবস্থাতেই ইহার অভ্যাস করিতে পারে। ইহার জন্য সংসারাত্রিত স্ব 
পুত্রাদি কিছুই ত্যাগ করিবার আবশ্যক হয় না। কোন উদ্যোগ ব৷ 
আয়োজনের ও আবশ্যক নাই । “করিব” মনে করিলেই করা৷ যাইতে পারে। 
পরন্ত ছুঃখের বিষয় এই যে, ইহা অতি সহজ সাধ্য বলিয়া এবং ইহাতে 
কোঁন ভয়ঙ্কর ও কষ্ট কর ভাব নাথাকায় ইহা! তাঁমসিক বা রাজসিক 
ভাবপন্ন বের গ্রীতিকর হয় না। কাজেই তাহারা আপন আপন 
রুচির অন্ুযাক্ী, সম্প্রদায় বিশেষের সৃষ্টি করিয়া থাকে ; এবং তাহারাই 
যোগ মার্গের নান প্রকার অথ গ্লানি করিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলি 
প্রদান করিয়া বেড়ায়। বস্ততঃ জীব মাত্রেই ভগব্দগীতোক্ত কর্ণ 
যোগের সাহাধ্য ব্যতীত পরিত্রাণের দ্বিতীয় উপায় নাই। উহ প্রাপ্তির 
জন্য জীবকে গৈরিক পরিধান করিয়! দেশে দেশে থুরিক্লা বেড়াইতে হইবে 
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না; উহা! জীবমাত্রেরই দেহে ্বতঃ বিরাজ করিতেছে । উহার অভ্যাসে 
কোন প্রকার জাতি বিচার নাই, সকলেরই উহাতে অধিকার আছে। 
একথা! বলিবার তাৎপর্য এই যে, যখন উক্ত কর্ম ফল সমভাবে স্বাভাবিক 
নিয়ম অনুসারে বর্তমান রহিয়াছে, তখন তাহার অনুষ্ঠান বিষয়ে 
সকলেই সমভাবে অধিকারী । যদ্দি মে অধিকার সমভাবে সকলকার 
না থাঁকিত তাহা হইলে তগবাঁন্‌ অধিকারী ভেদে জীব দেহে পৃথক কর্মের 
ভার দিতেন; যখন মুলে কর্মের পৃথক্‌ ভাঁব নাই তখন বুঝিতে 
হইবে যে, উক্তকর্ম্মে সকলকারই অধিকাঁর তুল্য ভাবে রহিয়াছে ; 
তাহা বঞ্চিত করিবার কাহারও অধিকার নাই। অতএব সকল বর্ণেরই 
উহ। (অজপা লক্ষ্য) অবশ্ঠ সাধ্য বলিয়া জাঁন। উচিত, এবং সকলেই 
উহ সুখে অভ্যাস করিয়! শানস্তিলাঁভ করিতে পারেন । 


প্রাণায়ামাদি যৌগক্রিয়ার অনুষ্টান বাতীত কেহ সাত্বিক কর্তা 
হইতে পারে না। এক প্রাণায়ামাদি যৌগক্রিয়ার অভাবে সাত্বিক ভাব 
লুপ্ত হওয়ায় সংসার রজন্তমঃ প্রধান হইয়া দীড়াইয়াছে। এই 
রজশ্তমে! গুণের গ্রাধান্তেই সংদারে এত অশান্তি। ধাহারা তমঃ ও 
রজে। গুণান্বিত, তাহার। পরিণাম্দশী নহেন। তাহারা যে সকল কর্ম 
করেন, তৎ সমুদয় পরিণামে ক্লেশকর $ কিন্তু আশু মুগ্ধকর বা সুখকর । 


বিষয়েজিয় সংযোগাৎ যত্তদগ্রেহ মুতোপমম্‌। 
পরিণামে বিষমিব ভৎ সুখং ঝাজসং স্মৃতম্‌ ॥ 
নী ১৮ | ৩৮ 
বিষয় ও ইন্ত্রিয়ের সংযোগে যে হুখের উৎপতি হয়, এবং যে নথ প্রথমে অমৃতবৎ ও 
'পরিণামে বিষতুল্য বোধ হয়, তাহ! রাজস নখ ।” 
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যে কর্ম ফলাকাঙ্খা রহিত, সঙ্গরহিত, রাগদ্ধেষ বঞ্জিত ও পরিণামে 
সুখকর তাহাই সাত্বিক কর্্ম। একমাত্র প্রাণ কর্ম্মকেই সান্তিক কর্ম 
বল। যাঁয়। ইহার সঙ্গে যিনি থাকেন তিনিও তদ্ভাবাপন্ন হন, কেনন। 
যাহার যেরূপ ভাবন। তাহার গৃতিও তন্রপ। পরে তাহাতে থাকিতে 
থাকিতে তিনি তাঁহার অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত 
অবস্থা লাভ করেন। 


আশুসুখের লালসাঁতেই আমরা এত কষ্ট ভোগ করিতেছি। 
কাহারও অন্তরে দুখ নাই। কেবল লোঁক দেখান হাঁসি হাসিয়া লোকের 
কাছে সুখী বলিয়৷ পরিচয় দিয়া থাকি মীব্র। অন্তরে সুখের লেসমান্র 
নাই। সদা সর্বদাই ঘোঁর অশীস্তি বিষয়ের জালায় ছটুফটু করিয়! 
বেড়াইতেছি। এ জালা কিছুতেই যাইতেছে না এবং জ্বাল! নিবারণের 
উপাঁয়ও দেখিতেছি না। উপায় যে নাই এমন নহে। কিন্তহায়! 
উপায় দেখিবে কে? 


নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্ধেষতঃ কৃতম্‌। 
অফলপ্রেপ সন! কর্ম বত্তং সাত্বিকমুচ্যতে ॥ 
গী ১৮1৩৮ 


“কল কামনা রহিত পুরুষ সঙ্গশূহ্য ও রাগ দ্বেষাদি নুহ যে নিত্য কর্ের 
'অন্বষ্টান করেন, ভাহাই সাত্বিক কর্ণ্ম 1” 
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যোগমার্গ (গ্রাণকর্্ম বা অজপা1) ব্যতীত কিছুতেই পুরাণের গুঢ় 
রহস্য বা তাৎপর্য) অবগত হইতে পার। যাঁয় না। ধাহার! পুরাণাদি পাঁঠ 
করিয়। সাধারণকে শ্রবণ করান, তাহারা এরূপভাঁবে কথকতা করেন যে 
তাহাতে আরও অশান্তি বদ্ধিত হয়। কিন্তু এককালে রাঁজ। পরীক্ষিৎ, 
শুকদেবের নিকট এই পুরাঁণ শ্রবণ করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন । 
বড়ই আশ্চয্যের কথা যে সেই পুরাণ সকলই শত শত স্থানে পঠিত 
হইতেছে, অথচ কাহারও শান্তিলাভ হইতেছে না। শান্তির পরিবর্তে 
বরং অশান্তির বুদ্ধিই দেখিতে পাওয়া যার়। মহারাজ পরীক্ষিৎ পুরাণ 
অবণে শান্তিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্ত, জীব সেই পুরাঁণই শ্রবণ করিয়া 
কেন শংক্ি পাইতেছেন নাঃ উহার কারণ কি? ইহার একমাত্র 
কারণ এই যে উপস্থিতকালে ধাহারা পুরাণাঁদি পাঠ করেন তাহাদের মধ্যে 
অধিকাংশই পণ্ডিত ও বিষয়ী- যোগী নহেন। যোগী ব্যতীত কেহই 
পুরাণাদি শাস্ত্রের গৃঢ় তাৎপধ্য সম্যক অবগত হইতে পারেন ন]1। 
| বারভূম জেলার অন্তঃপাতী দাঁড়কা গ্রামে আমার দশ বৎসর বয়সের 
সময় পুজ্যপাদ ঠাকুরদাঁদা জীবনুক্ত ৬বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
আমাকে একটা শাস্তির সম্বন্ধে উপকথা বলিয়াছিলেন সেইটা নিয়ে ষথাষথ 
বিবৃত করিলাম । 
কোন এক সতী বিধবার একটা মাত্র পুত্র ছিল। স্বামীর কোন 
সম্পত্তি না থাকায় তিনি গোবর কুড়াইয়া ঘু'টে দিয়া শিশুকে লালন 
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পালন করিয়াছিলেন! অর্থাভাবহেতু ইংরাজী শিক্ষালাভ বালকের 
ভাগ্যে ঘটে নাই, কিন্তু বালক বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিল। ন্ুবুদ্ধি বালক 
ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়া! সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিল। 
কুলীনের ছেলের বিবাহের অভাব থাকে নাঃ বালক ছাত্রবৃত্তি পরাক্গাঁয় 
উত্তীর্ণ হইয়া, ১৭ বৎসর বয়সে ইন্দুমতী নামী ১১ বৎসর বয়ক্কাী কোন 
এক কন্তার পাণগ্রহণ করিল। বালকের নাম ছিল ্রক্ষানন্দ । বিবাহ 
করিয়া ব্দ্ধানন্দ ঝাঝতে পারিল সংসারে অর্থ বাতীত শাস্তিলাভ করা যায 
না। অনস্তর অর্থোপার্জণের জন্য ব্রহ্মানন্দ পাগল হইয়া চাকুরীর সন্ধানে 
ফিরিতে লাগিল ; অনেক সন্ত্ান্ত ও ধনী ব্যক্তিগণের বহুবিধ তোষামোঁদ 
করিল। কিন্তু অর্থোপাজ্জন ও চাঁকুরা লাভ করিতে পারিল ন1। 
অবশেষে এমন অবস্থা হইল যে পোষ্যবর্গের প্রত্যহ ছুই বেলা অন্ধ সংস্থান 
করা তাঁহার পক্ষেদুগ্কর হইয়া! উঠল। এই সময়ে তাহার মাতার কান 
হইল। এইবার বালক যৎপরোনান্তি বিপদগ্রস্ত হুইল। আবার বিপদ 
একা আসে না। অতি অল্পদিনের মধ্যে ইন্দুমতী গর্ভবতী হুইলেন এবং 
যথ|সময়ে একটী কন্তারত্ব জন্মগ্রহণ করিল। এমন সঙ্গতি নাই 
যে ধাত্রী আন! হয়। ধাত্রীকে ডাক। হুইল বটে, কিন্ত ব্রহ্মানন্দ 
দরিদ্র বলিয়া সে প্রথমে আসিতে সম্মত হয় নাই। যাহ? 
হুউক, মাসান্তরে তাহাকে একটা টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া 
ব্রন্ধানন্দ ধাত্রী লইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে দিন কাটিয়া 
গ্নেল। কলা মাস পূর্ণ হইবে; প্রস্থৃতি ন্নান করিয়া উঠ্িবে। 
ধাত্রীকে একটা টাঁক! দিতে হইবে। বহুচেষ্টা করিয়াও কিন্ত ব্রদ্মানন্ন 
টাকা জোগাড় করিতে পারিল ন। ছুঃখে ও লজ্জায় অভিভূত হইয় 


সংসারের প্রতি তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়ায় সন্ন্যাসব্রত ধারণে 
কৃত সংকল্প হইয়া, ব্রন্মানন্দ গৃহত্যাগ করিয়। চলিল। 
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সন্ধ্যা তখন আগত প্রায়। পথশ্রমে ও তৃষ্ণায় অতান্ত রলাস্ত হইয়া 
্রদ্মানন্দ চলিয়াছে অদূরে এক মহাপুরুষ ধুনি জালাইয়! মহানন্দে একতারা 
বাজাইয়া সীতারামভঙ্গন গাহিতেছিলেন। তাহাকে দেখিয়া ক্রদ্ানন্দ 
সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া একটু জল চাহিল। সন্যাসীর ইঙ্গিতে তাহার 
'এক ভক্ত তাহাকে জল ও ছোঁল! আনিয়া দিল। ব্রম্মানন্দ জলপাঁন 
করিয়া সন্ন্যাসীর পদগ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন “ঠাকুর, আমার 
সংসারের সকল সাঁধ মিটিয়াছে। আমাকে আপনার শিল্য করিয়া 
লউন।” অন্তর্ধামী সন্গাসী হাসিয়া বলিলেন “বস, তোমার সাধ 
এখনও মিটে নাই। অর্থাভাব হেতু মনঃকষ্টে তুমি আজ আমার 
শিশ্তত্বগ্রহথ করিতে আসিয়াছ। যাঁও বৎস, এই ভম্মটুকু লইয়া 
তুমি নিজের বাঁটাতে যাঁও।” এই বলিয়া একটু ধুনির তশ্ম লইয়া 
তাহার বত প্রান্তে বাঁধিয়। দিয়া পুনরায় বলিলেন প্বৎস, গ্রামে প্রবেশ 
করিয়াই শ্মশানে নিকট যে প্রফরিণী আছে, তাহাতে স্নান করিবে। 
তাহা হইলে দেখিবে যে এই ভম্ম হীরকথণ্ডে পরিণত হইয়াছে । তদ্বারা 
তুমি তোমার অর্থপিপাঁস1 'মিটাইও ও ধাত্রীকে তোমার প্রতিশ্রুত একটা 
টাকা দিয়। খণমুক্ত হুইও |” ব্রদ্ধানন্দ মহীঁনন্দে সন্ন্যাসীকে প্রণাম 
করিল এবং গৃাভিমুখে প্রস্থান করিল। 

এই সন্্যাসী মহাঁপুরুষও গৃহী ছিলেন ; ক্রহ্মানন্দ তাহার জন্মজন্মাস্তরের 
স্ুকুতির ফলে তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইল। মহাপুরুষের বাক্য 
মিথ্যা হয় না। ব্রদ্ধানন্দ সমন্ত রাত্রি হাটিক্া, পরাতে গ্রামে প্রবেশ 
করিল এবং অন্ত্যাসী কথিত পুষ্করিণীতে নবীন করিয়! দেখিল যে ভন্মরাশি 
সত্যই হীরক হইয়াছে। মহানন্দে ত্রদ্ধানন্দ এক হ্বর্ণকারের নিকট 
একখানি হীরক বিক্রয় করিয়! দশ সহন্র মুদ্রা লইয়া গৃছে প্রবেশ করিল। 
প্রথমেই ধাত্রীকে এক টাকার পরিবর্তে দশ টাকা পুরস্কার দিল। 


॥ ৮২ ] 


অজপা।-কল্পতরু 


আজ ত্রন্ধানন্দের গৃহ তাহার আত্মীয় কুটু্, পিতৃবাপুব্রগণ, বন্ধুবান্ধব 
প্রভৃতিতে পূর্ণ। ধারা একদিন ব্রহ্ধানন্দকে দরিদ্র বলিয়া মুখ 
ফিরাইিতেন, আঙ্জ হঠাৎ মহাপুরুষের ক্পাঁবলে সে রাজা হইয়াছে 
জানিয়া সকলেই তাহার গৃহে আসিয়াছে এবং তাহার প্রশংসা! করিতেছে । 
হায় পয়সা! ক্রমশঃ অট্টালিকা হইল? দাসদাসী, ঘারবান্‌ প্রভৃতিতে 
গৃহ পূর্ণ হইল। ব্রত্ধানন্দ জমিদার হইলেন। পরিশেষে রাজমরকার 
ব্রদ্ধানন্দকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করিলেন । 


সঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালের, দরিদ্র কুটীর বাসী, স্বজন পরিত্যক্ত, 
পোষ্য প্রতিপালনাক্ষম ব্রদ্ধানন্দ আজ মহাঁপুরুষের কৃপাবলে ধনী, সুরম্য 
অট্রালিক। বাসী হইয়া 'মহারাজ' উপাধি লাভ করিয়াছেন। কালক্রমে 
্রহ্মানন্দের আর ছুইটা পুত্র হইল। বিপুল পরশ্বধ্য, প্রাণ সম পুত্রকন্তা 
পরিবারাদি পরিবেষ্টিত হইয়াঁও কিস্ত ব্রদ্মানন্দের প্রাণে আনন্দ নাই, 
শাস্তি নাই। সেজানিত অর্থেই শাস্তি ; কিন্ত আজ দস দেখিল অর্থেই 
অশাস্তি। কোথায় ষাইলে শাস্তি পাইব-_-এই চিন্রাতেই ব্রদ্ধানন্দ এখন 
কাতর। এমন সময়ে হঠাৎ একদিন বৈকালে প্রমোদোগ্ভানে জনৈক 
সাধুকে দেখিয়া তাহার চরণে সে পতিত হইল এবং শাস্তি ভিক্ষা করিল। 
সাধু সদগুরুর নিকট হইতে 'অজপা+ গ্রহণের উপদেশ দিয়া প্রস্থান 
করেন। ৰ 

মহারাজ ব্রদ্মানন্দ শাস্তি পাইবার জন্য সকল সভাসদ পণ্ডিতকে 
আহ্বান করিয়! এক সভা করিলেন। কি উপায়ে শান্তি পাওয়া যায় 
তাহ! জিজ্ঞাসা করাতে সভাস্থ পণ্ডিতগণ বলিলেন “মহারাজ, চারিলক্ষ 
টাঁক। খরচ করিয়। শত ব্রাহ্মণের রা এক বৎমর ব্যাপী হোম ক্রিয়া 
করিলে, ও নিত্য শত ক্রাঙ্গণ ভোজন করাইলে এবং নিত্য দরিদ্র 


[ ৮৩ ] 


অজপা-কল্পতরু 


নারায়ণকে দান করিলে অবশ্ত আঁপনি শাস্তি পাইবেন।” মহারাজ 
ব্রহ্মানন্দ তাহাতেই সম্মত হইয়। অমাত্যগণকে চারিলক্ষ টাক! দিবার 
আদেশ করিলেন। হুলস্থুল ব্যাপার-- এক বৎসরে হোঁম সমাপ্ত হইল) 
কিন্তু রাজা কিছুমাত্র শাস্তি পাইলেন না; উপরস্ত চারিলক্ষ টাঁকা ব্যয় 
হওয়ায় অত্যন্ত অশান্তি বৌধ করিলেন। রাজ! পুনরায় সকল ব্রাহ্ণ- 
পগ্ডিতগণকে ডাকাইয়া! সভ1! করিলেন। চারি লক্ষ টাকা খরচ করিয়াও 
শাস্তি ন পাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তীহারা রাজনগ্ডের ভয়ে 
ভীত হইয়া স্ব স্ব প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বলিলেন “মহারাজ, চাঁরিলক্ষ 
টাক ব্যয় করিয়া যথারীতি হোমাদি শান্তি ক্রিয়া কর! হইয়াছে ; 
আপনি তথাপি শাস্তিলাভ করিতে পারিলেন না; তখন বুঝিতে হইবে 
পূজ্যপাদ গুরুদেব ব্যতীত কেহই আপনাকে শান্তি দিতে পারিবে ন1। 
আবার শ্রীগুরুদেবই শাস্তি দান করিবার একমাত্র অধিকারী । শিষ্যকে 
শাস্তি দেওয়। গুরুদেবের কর্তব্য কর্শ ॥ নতুবা কেবল প্রতিমাসে ত।হাঁকে 
ছুই শত টাঁক। অর্থ সাহায্য এবং অন্তান্ত সাহায্যের ব্যবস্থা রাখার কি 
প্রয়োজন ? ইত্যাদি |”, 

পপ্তিতগণ গুরুদেবকে দেখাইয়া ও তীহার বিরুদ্ধে বলিয়! রাঁজাকে 
বুঝাইলেন যে শ্রীগুরুদেবই শাস্তি প্রদানের একমাত্র অধিকারী । সুতরাং 
তীহার শরণাপন্ন হইবার জন্ত রাজাকে উপদেশ দিলেন। অনন্তর রাজা 
ট্রাগুরুদেবকে সসন্মানে আনাইলেন। শ্রীগুরুদেব রাজ সভাতে আসিয়া 
সব শুনিয়া! বলিলেন “মহারাজ, পুরাণ শ্রবণ করিলেই শান্তি পাইবেন।” 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি মহারাজ পরীক্ষিৎকে দেখাইলেন। 


রাঁজ। গুরু বাক্যে বিশ্বাম করিয়া পুরাণ শ্রবণ করিতে লাগিলেন । 
প্রায় ছয় মাস কাল ধরিয়া তিনি পুরাণ গুনিলেন। কিন্ত রাজার শাস্তি 
লাভ তে হইলই না বরং অশান্তি আরও বদ্ধিতহইল।  * 


[ ৮৪ ] 


অজপা-কল্পতরু 


বিপুল অর্থ তে নষ্ট হইলই উপরস্ত পুরাণ শ্রবণ করিতে করিতে 
রাজার অনেক স্থলে সংশয় ও অবিশ্বাস জন্মিল। তখন শাস্তি প্রদ্াসী 
মহারাজ অতিশয় ছুঃখিত হৃদয়ে মুঢ়ের মত তাহার গুরুদেবকে জাঁনাইলেন 
“আমি বিপুল অর্থ বায় করিয়াও শাস্তি পাইলাম না । আজ হইতে 
সাতদিনের মধ্যে আপনি ষদি আমার শাস্তির উপায় না করিতে পারেন, 
তাহা হইলে আপনাকে বংশে নিধন করিব, ইহাঁই আমার অদেশ 1” 

মহারাজের কথা শুনিয়া গুরুদেবের মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। 
তিনি বাটা আসিয়া সকল কথা স্ত্রী কে বলিলেন। তাঁহার তগবান্‌ 
নামে একটা পাগল ছেলে ছিল। সে সমস্ত শুনিয়] হাসিতে হাসিতে 
বলিল প্বাবা, তুমি ভয় পাইও না। রাজাকে আমি শাস্তি দিব_-আমি 
শস্তির উপায় বলিয়া দিব। আমি ইহ! আমারগুরু দেবের নিকট হইতে 
গুনিয়াছি।” প্রথমে ব্রাক্ষণ পুত্রের এই সকল কথা পাগলের প্রলাপ 
রলিয়৷ হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। পরে ব্রাঙ্মণীর কথাতে বিশ্বাস করিয়া 
পাগল পুত্রকে সঙ্গে লইয়া মহারাজের নিকট আসিয়। বলিলেন “মহারাজ, 
আমার ভগবান নামে পুত্র আপনাকে শীস্তির'উপায় বলিয়৷ দিবার অন্য 
আজ আপনার নিকট আদিয়াছে। 


মহারাজ গুরুদেবের পুত্রকে যথারীতি সন্মান করিয়া বসিতে আসন 
দিলেন এবং অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি কি প্রকারে 
শাস্তি পাইবেন । 

গুরুপুত্র ভগবান্‌ উত্তর করিলেন “মহারাজ আপনি কোন চিন্তা 
করিবেন না। আপনাকে আমি শাস্তির উপায় বলিয়া দিব। কিন্তু 
আপনাকে গভীর রান্রে একটা জঙ্গলের মধ্যে যাইতে হইবে এবং ছুইগাঁছি 
বড়, নৃতন ও শক্ত দড়ি চাই ।” 


॥ ৮৫ ] 


অজপা-কল্পতরু 


রাজ! তাহাতেই সন্ত হইলেন ও তৎক্ষণাৎ ভূতোর দারা ছুইগাঁছি 
তথাকথিত দড়ি আনাইলেন। গভীর রাত্রে ভগবান্‌ রাজা ও পিতাকে 
লইয়৷ সন্লিকটস্থ এক নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন! তথায় উপস্থিত 
হুইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “মহারাজ, আমি কিয়ৎক্ষণের জন্য 
আপনাকে এই বৃষ্ষে বন্ধন করিতে পারি কি?” কিছুমাত্র ভীত না 
হইয়া! রাজ! সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন “আপনার যাহা 
ইচ্ছ। আপনি করিতে পারেন।” তখন গুরুপুত্র ভগবান্‌ রাজার চরণছয় 
ব্যতীত অপর সকল স্থান রজ্জুর দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন। অন্তর 
নিজ পিতার সম্মতি লইয়া তীহাকেও বন্ধন করিলেন। এইরূপে 
উভয়কে বৃক্ষে বন্ধন করিয়া, পুত্র দশ বাঁর হাত দুরে যাইয়া বলিলেন 
“মহারাজ, এইবার আমার সহিত শীগ্র আনুন, আমি আপনার শাস্তির 
উপায় বলিয়া! দিতেছি” রাজা উত্তর করিলেন “ঠাকুর, আপনি যে 
আমাকে বন্ধন ক্করিয়াছেন ; বন্ধ মুক্ত না করিলে কেমনে আপনার 
চরণ, সমীপে যাইব ?” রাঁজার উত্তর শুনিয়। গুরুপুত্র বলিলেন, “আমার 
পিতাকে আদেশ ককুন, উনিই আপনাকে বন্ধনমুক্ত' করিবেন ।” 
রাঁজ! বলিলেন, *গুরুদেবও যে আমার মত বন্ধাবস্থায় রহিয়াছেন তিনি 
কি প্রকারে আমার বন্ধন মুক্ত করিবেন? আপনার বন্ধন নাই, 
আপনি মুক্ত অবস্থায় রহিয়াছেন ; সুতরাং আপনি অথবা আপনার 
তায় বন্ধন মুক্ত পুরুষই আমাদের এই বন্ধন মোচন করিতে পারেন। 
আপনার পিতার দ্বারা আমার বন্ধন মোচন অসম্ভব; কারণ 
তিনিও আমার হ্যায় বন্ধ আছেন। একজন অন্ধ যেমন আর 
একজন অন্ধের পথ প্রদর্শক হুইতে পারে না, সেইরূপ আমার এই 
রজ্জুবদ্ধ গুরুদেব আমার বন্ধনরজ্জু ছেদন করিতে পারেন না। 
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অজপা কল্পতর 


তিনি অগ্রে অপর কাহারও দ্বার নিজের বন্ধন মোচন করুন, পরে 
আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন । নচেৎ অসম্ভব ।” 


গুরুপুত্র রাজার এই উত্তর শুনিয়৷ বলিলেন “মহারাজ আপনি যাহা 
বলিলেন তাহা কি সত্য? রাজ উত্তর করিলেন প্দেব ইহা যে ঞ্রব 
সত্য তাহাতে অগুমাত্রও সন্দেহ নাই ।* এততুত্বরে গুরুপুক্জ রংজাকে 
বলিলেন “মহারাজ, আপনি শাস্তিলাভের জন্য যে উপায় অবলম্বন 
করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই উত্তম ; কিন্তু মহারাজ, আপনার বিবেচনার 
কিছু ক্রটি হইয়াছে । আপনি স্বমুখে এইমাত্র বলিয়াছেন যে নিজে 
বদ্ধ থাকিলে অপরকে বন্ধান মুক্ত করা যায় না। কিন্তু আপনি যে সকল 
করাঙ্গণ ঘার। হোমাদি শাস্তিক্রিয়। করাইয়াছেন, তাহারা সকলেই বন্ধজীব। 
আপনি যেরূপ এই রজ্জ,র দার! বৃক্ষে আবদ্ধ রহিয়াছেন, তাহারও 
সেইরূপ মায়ারূপ রজ্ছুর দ্বারা সংসারবৃক্ষে আবদ্ধ রহিয়াছেন। ন্থুৃতরাং 
তাহাদের মধ্যে কেহই আপনাকে বন্ধন দশা! হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ 
নহেন, অথবা তাহার কৌশলও অবগত নহেন। অথচ তাহার! 
পাণ্ডিত্যবভিমানে মত্ত হইয়া, আপনাদিগকে জ্ঞানী ও মুক্ত মনে করিয়া 
অপরকে মুক্ত করিতে প্রয়াস পা'ন, কিন্তু ফল বিপরীত হইয়া থাকে। 
এইজন্য এই সকল কর্মের দ্বার। শান্তি না হইয। অশাস্তিরই বৃদ্ধি হ্য়। 
আপনি অবশ্যই এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে ব্রাঙ্মণগণ আপনার শান্তির 
কোন প্রকার কর্মই আপনার দ্বারা করাইতে বাকী রাখেন নাই। 
কিন্তু তাহাতেও আপনার শান্তি হয় নাই, উপরস্ত তাহার। আপনার 
অশান্তি বৃদ্ধির হেতু হইয়াছেন। ধাহার1 নিজের! বন্ধন দশাগ্রস্ত, তাহারা 
কাজে কাজেই অপরের বন্ধন মোচনে অশক্ত। নিজের বা অপরের বন্ধন 
মোচন করিতে হইলে প্রাণায়ামরূপ যোগ কৌশল বা 'অজপা' জানা 
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অজপা-কল্পতর 


উচিত। এই অপূর্ব্ব অজপাই সহজে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় । ইহাকে 
শাস্ত্রে 'আত্মযোগ' বলিয়া থাকে । ইহার অপর একটা নাম আত্মকর্ম। 
এই কর্ণ অভ্যান করিলে আপনি শাস্তি পাইবেন, কারণ কর্শই ব্রহ্ম । 
এই ্মাত্মকর্শ্” দ্বার শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে শান্তি প্রদান 
করিয়াছিলেন । মহারাজ, আপনি নিজেই ত এতদিন পুজা, জপ, 
হোম, যচ্্র প্রভৃতি অনেক কর্ম্মঈ করিয়াছেন ; কিন্ত সেই সকল কর্ম 
রাক্সিক ও. তাঁমসিক ভাবে অনুচিত হন্টয়াছিল বলিয়। আপনার শাস্তি 
লাঁভ হয় নাই। বরং অন্হ অনুতাপ এবং শাস্তির পরিবর্থে অশাস্তিই 
লাঁভ করিয়াছিলেন 


গুরুপুত্র এই বলিয়া রাজাকে “অজপার" মহামন্ত্র “ও সচ্চিদে কং ব্রহ্ম” 
দান করিলেন ও অজপার অর্থ বুঝায় দিলেন। রাজ অপ্প! পাইবা 
মাত্র ধন্য হইলেন এবং প্রাণের মধো এক অপূর্ব অনির্বচনীয় মহানন্দ 
রস পান করিতে ল্লাগিলেন। প্রকৃত শাস্তি পথ পাইয়া রাজ! 
রাণীকেও 'অজপা+ গ্রহণ করাইয়া সেই পথের পথিক করাইলেন 
এবং গুরুপুত্রকে মনুষ্যাকারে পরমেশ্বর জানিয়। তাহাকে দক্ষিণ! 
স্বরূপ অর্ধরাজ্য প্রদানে ইচ্ছুক হইলেন । গুরুপুত্র, রাজা শাস্তি 
পাঁইয়াছেন দেখিয়া পুলকিত চিত্তে সদ্গুরুকে প্রণাম করিলেন। 
রাজার প্রেমের দান গ্রহণ করিয়া দীন দরিদ্রনারায়ণগণকে পালন 
করিবার জন্য একটী অতিথিশাল! প্রস্তুত করাইয়া প্রত্যহ সহস্র সহস্র 
লোকের আহারের বন্দোবস্ত করিলেন। গুরুদেব ও গুরুপত্রী 
পাগল সন্তানকে ছদ্মবেশী শুকদেব জানিম্ব। মহাঁনন্দে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ 
দিতে লাগিলেন। অর্থই বল, বিগ্তাই বল, উপাধিই বল, রূপই 
বল, কিছুতেই শাস্তি নাই। মহারাজ ব্রহ্মাননন “অজপাতেই কিংবা 
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অজপা-কল্পতরু 


আত্মকর্শ বা প্রাণ কর্মেই প্রকৃত শাস্তি আছে” ইহা রাজ্যে ঘোষণ। 
করিয়া দিলেন। অনেক প্রর্জাও অজপা। গ্রহণ করিয়া শাস্তি লাভ 
করিশেন। বহু জন্মাস্তরের পুণাফলে রাঁজ৷ বাজর্ধি জনকের ন্যায় 
রাজত্ব করিয়া জীবন্মক্ত হইলেন: 

হে পাঁঠকগণ, যদি আপনার! শাস্তি চান, তবে ঠাকুরদাদার 
: উপকথাকে উপেক্ষা না করিয়া গুরু প্রমুখাৎ অজপার মহামন্ত্র ও 
প্রণালী জানিয়! লউন। ধন্য হউন, এই আমার নিবেদন 1. 





“অজপাতে মুক্তি” 


স্পা ৩ প্রন্মাশ-_ 
অজপা--(স্ত্রী ) হঃসমন্ত্র। যথা-_ 


বিয়দর্ধেন্দু-ললিতস্তদাদিসর্গসংযুতঃ | 
অজপাখে) মনুঃ প্রোক্ছে। দ্যক্ষরঃ স্ুরপাদপঃ ॥ 


অস্ত দেবতাদ্ধনারীশ্বরমৃত্িঃ । যথা-- 


 উদ্যন্তানুস্ফ,রিততড়িদাকা রমুর্ঘান্িকেশং 
পাশাভীতিং বরদপরশুং স"্দধানং করাজৈঃ। 
দিব্যাকল্লৈনবমণিময়ৈঃ শোভিতং বিশ্বমূলং 
সৌম্যাগ্নেয়ং বপুরবু নশচন্দ্রচুড়ং ত্রিনেত্রং | 

ইতি জ্তরদার॥ 

স্বাভাবিকনিঃশ্বাস প্রশ্বাসরূপেণ জীবজপ্যহংসমন্ত্রঃ । 
তথাচ দক্ষিণামুর্ডিসংহিতায়াম্‌। 
অথ বক্ষ্যে মহেশানি প্রত্যহং প্রজপেন্নরঃ | 
মোহবন্ধং ন জানাতি মোক্ষস্তন্য ন বিদ্যতে ॥ 
গুরোঃ কৃপয়! দেবি জ্ঞায়তে জপাতে যদ! । 
উচ্ছাসনিংশ্বাসতয়া তদ। বন্ধক্ষয়ো ভবেত ॥ 
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অজপা-কল্পতরু- 


উচ্ছাসৈরেব নিঃশ্বাসৈহংস ইত্যক্ষরদ্বয়ম। 
তশ্মা প্রাণস্য হংসাখ্য আত্মাকারেণ সংস্থিতঃ ॥ 
নাভেরুচ্ছাসনিঃশ্বাসাৎ হৃদয়াগ্রে ব্যবস্থিতঃ। 
্ঠিশ্বাসৈর্ভবেৎ প্রাণঃ ষট্প্রাণা নাড়িকা মতাঃ ॥ 
ষঠিনাড্য। হ্থাহোরাত্রং জপসংখ্যাক্রমো মতঃ। 
একবিংশতিসাহত্রং ষট.শতাধিকমীশ্বরি | 
জপতে প্রত্যহং প্রাণী সান্দ্রানন্দময়ীং পরাম্‌। 
উৎ্পত্তিজ পমারস্তে। মৃত্যুন্তত্র নিবেদনম্‌ ॥ 

বিনা জপেন দেবেশি পো! ভবতি মন্ত্রিণঃ | 
অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশনিকন্তনী ॥ 
অন্থাত্রাপি ৷ ষট শতানি দ্িবারাত্রৌ সহআান্যেকবিংশতিম্‌। 
এতৎ সংখ্যান্থিতং মূন্ত্রং জীবো৷ জপতি সর্বদা ॥ 


সন্ধ্যাবন্দনহীনা । 
ইতি মহাভারতম্‌ ॥ 


অর্থাৎ--অজপা! শব স্ত্রীলিঙ্গ। ইহাই হংস মন্ত্র। যথা--বিয়ৎ অর্থাৎ 
আকাশ বীজ “হ'; অর্ধেন্দু চতুর হ্বিল্ছু ( অথবা অনুম্বার )) ললিত 
অর্থাৎ “ভন” তদাদি সর্গসংযুক্ত অর্থাৎ 2 বকিনর্গ সংযুক্ত (-_হ * সঃ 
অথবা হংসঃ)। মন্থুকর্তৃক উক্ত দ্বি অক্ষর এই হংস মন্ত্র কল্পতরু-সদৃশ 
ও *অজপ|” নামে অভিহিত হইয়াছে । 

এই মন্ত্রের দেবতা “অর্ধনারীশ্বর' অর্থাৎ “হরগৌরী' মৃত্ি। যথা 
ভন্্মারে :--উদীয়মান সূর্য্য এবং প্রক্ষটিত বিছুংত্বর্ণ মন্তকাঁভ পাঁশ, বর, 
অভয় এবং পরশুধারী করপদ্বযুক্ত, নবমণিময়, দিব্যবেশ শোভিত, বিশ্বমূলা- 


[ ৯১ ] 


'অজপা-কল্পতরু 


ধার, সৌম্য অথচ অগ্নিবর্ণ, চক্জ্চুড়। ত্রিনেত্র সংযুত, হরগৌরীবপু, 
আমাদিগকে রঙ্গ! করুন। ূ 

স্বাভাবিক নিঃশ্বাস প্রশ্বাস শ্বরপ জীবের জপ যে হংসমন্ত্রঃ তাহাই 
“অজপা” | প্রমাণ যথা দক্ষিণামূত্তি সংহিতায় £--হে মহেশানি ! অনন্তর 
তোমাকে সেই মন্ত্ররে কথা বলিতেছি যাহ প্রত্যহ জপ করিয়। মানব 
মোহবন্ধন হইতে পরিত্রাণ পায় এবং মোক্ষাতীত হইয়া যায় অর্থাৎ 
তাহার আর মুক্তির আবশ্যক থাকে ন1। শ্রীগুরুর কৃপায় এতঘিষয়ক 
ভ্ঞানলাভ করিয়। নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস দ্বারা তাহা জপ করতঃ মানবের 
সংসার বন্ধন ক্ষয় হয়। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসরূপ বাষুর পূরণ ও র্েচন 
দ্বারা হুংদ এই দুই অক্ষর জপ হয় বলিয়া আত্মাকারে সংস্থিত 
প্রাণের হংস এই নাম নাভি হুইতে উচ্ছ্বাস এবং নিঃশ্বাস দ্বারা জীৰের 
হদয়োপরি অধিষ্ঠিত আছে। ৬* শ্বাসে প্রাণ, ৬ প্রাণে 'নাড়িকা' 
এবং ৬* নাঁড়িকায় “অহোরাত্র* এই ক্রমে জপ সংখ্য। নিয়মিত হয়। 
হে ঈশ্বরি! এইরূপে প্রাণীগণ প্রত্যহ ২১৬০০ (৬০ ৬৯৬৯) বার 
সেই সান্দ্রানন্মময়ী পরমা অজপাঁকে জপ করে। এই জপের আরম্ভই 
জীবের জন্ম এবং ইহার সমাপনই মৃত্যু । হে দেবেশি! বিনা জপে 
আপন! আপনি জীবের এই জপ হয় বলিয়াই ইহাকে ভবপাশছেদনকারিণী 
“অজপা" বল! হইয়াছে । অন্ধত্র প্রমাণ যথ|! মহাভারতে £--দিবা ' 
রাত্রিতে ২১,৬৯৯, এই মন্ত্র ( অর্থাৎ “অজপা» ) জীব সর্বদা জপ করে। 


ষষ্টি, শ্বাসে অর্থাৎ ৬* শ্বাসে প্রাণ, ছয়প্রাণে নাড়িকা হয়। এইরূপ যষ্ি নাড়িক 
ঘা ২১৬** বার অহোরাত্র জপ সখ্যা। ৬* শ্বাসে প্রাণ ছয়প্রাণে ৬*১*৬ এক 
নাড়িকা ৩৬ এইরূপ ৬* নাড়িকা ৩৬* ১৬*-৮২১ ৬** উচ্ছাস (উদত্বে উঠা) “হে 
ও নিশ্বাস “স' এই অক্ষরদ্ধয় স্বভাবতঃ উচ্চারিত হইয়া থাকে সুতরাং প্রাণী জপ 


[ ৯২ ] 


অজপা-কল্পতর 


দেখবি যদ্দি চিকন্‌ কাল। শ্বাসের-মাল। জপ ন৷ 
( আমার ) মন্রে ভোলা কাঠের মালায়, জপলে জ্বীল! যাবে না । 
মাল! ঘোরে অঙ্গুল ঘোরে ঘোরে সাধের রসন! । 
(মন আমার) রঙ্গ পেয়ে, বেড়ায় ধেয়ে বশীভূত থাকে না ॥ 
করে করে সংখ্যা ক'রে, করতে গেলে সাধনা । 
(মন আমার) কর ছেড়ে যায় কোথায় উড়ে, পায় না খুঁজে ঠিকান!। 
(মন আমার ) শ্বাসের সঙ্গে পরম রঙ্গে পঞ্মবনে ভ্রম ন। | 
( যখন ) মধু খাবে নেশা হবে, ছট্ফানি থাকবে না ॥ 
একুশহাজার ছয়শতবার, জপ করে ত বুঝলে না। 
(ও সে) জপের শেষে, নাভির শ্বাসে, প্রাণ যাবে তা! জান না ॥ 
জীয়স্তে মরবি যদি শ্বাসের সঙ্গ কর না 
(অতি ) বত্ব করি ধীরি ধীরি চক্র ধরি চল না ॥ 
(ও মন) ষঠচক্র তেদি যখন যাবি আপন ঠিকান|। 
(দেখবি ) আলোর ভিতর কালো মাণিক ঘুচবে ভব যন্ত্রণা ॥ 
তার ভিতরে চন্দ্রবিন্দু, কিআশ্চর্যয কারখান|। 
(সে রূপ) দেখলে পরে এ সংসারে গতায়াত আর থাকবে না॥ 
না করিলেও এই “হংদ" মন্ত্র উত্ত সংখ্যান্নসারে জপ হয়, এই নিমিত্ত “হংস" মন্ত্রকে 
“অজপা বলে। এই হ্‌ংস মন্ত্রের বিপরীত “সোহহং”-সঃ+অহং অর্থাৎ আমিই 
সেই পরমাত্মা, পরমেশ্বর, কিংবা পরমেশ্বরী দিব্য দৃষ্টিতে উপলব্ধি করে। গুরু 
বাক্যে বিশ্বাস পূর্বক রত্বাকর দহ্থ্য প্রথমে “মরা, মরা” জপ করিয়। তদপরে রাম 


নাম জপিয়া বাল্ীকি মহাুনি হইয়৷ তারকত্রক্গ রাম নামের মহাত্ব্য প্রকাশ করিয়া 
ভূবনে কান্তি রাখিয়া! গিযনাছেন। 


[ ৯৩ ] 


'অঞ্জপা-কল্পতরু 
অভ 


অজপ! ২-যাহ। জপিবার নহে অর্থাৎ অনায়ামে জপ যায়। জীব 
অহোরাত্রে অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টাতে স্বভাবতঃ € আপন! আপনি ) ২১,৬০* 
বার অজপা জপ করে। এই জপ সংখ্যাই প্রাণীর দিবা রাত্রি নিঃশ্বাস 
প্রশ্বাস ক্রির্ামাত্র। এই জপ স্বতঃ অজ্ঞানবশতঃ সকল মনুষ্যেরই 
হইতেছে। গুরু কৃপাপূর্ববক স্বীয় শক্তির দ্বারা জ্ঞানতঃ লক্ষ্য করিবার 
উপায় বলিয়। দিলে জীব মুক্তি লাভ করে । 

"অজপ। জপ”-_নিঃশ্বাস প্রশ্থীাসে যে জপ বাঁ মন্্ত সর্বদা হইতেছে 
তাহার উপর লক্ষ্য রাখার নাম “অজপা৷ জপ" । 

সাধারণ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসরূপ প্রাণবান্ুর ক্রিয়াই “হংস” বা *অজপা 
জপ” । সাধুগণ, খধিগণ ও মহাপুরুষগণ এই শ্বাস প্রর্থাসকে “হংস” মন্ত্রে 
জপিয়! থাকেন । 

ভক্ত বিশেষে গুরু বিচারপূর্ববক 


রাধা -- কৃষ্ণ 

সীত। .-- রাম 

হী - হোৌং 

গু --  হ্রীং 

ঙ ৮ গুরু 

সং -- গুরঃ 

ও -- কালী 

হং - আঃ 

জয় -- মা প্রতৃতি মন্্ 


ন্তানতঃ লক্ষ্য করিবার জন্ত ক্রিয়ার উপদেশ দেন | 


[ ৯3 ] 


অজপা-কল্পতর 


বিশদভাবে বুঝাইবার জন্ত পুনরায় বলিতেছি যে “অজপা জপ” অর্থে 
নিঃশ্বাস গ্রশ্বাসে যে শব্ধ সর্বদা হইতেছে । আপন। আপনি প্রবাহিত 
নদীশ্লোতে যেরূপ চাক1 বসাইয়। কল চালান যাঁয় সেইরূপ আপনা আপনি 
আমাদের অলক্ষ্যে যে শ্বাম গ্রশ্থীসের জপ সবাদর্বদা চলিতেছে তাহাতে 
জ্ঞান ও সংকল্প সংযোগ করিলে মুক্তি পর্যন্ত পাওয়া যায়, 


এই অজপাকেই সদৃগুরু ্ব্রক্ষজ্ঞান” কিংবা *্ব্রন্মবিদ্যা” বলিয়! 
থাকেন। এই জগতে পঅজপাই* মনঃস্থির করিবার একমাত্র সহজ 
উপায়। 


*“অজপা! জপ” অভ্যাস করিলে গুরুরপা, কৃষ্তপ্রেম লাত, মুক্তি, শাস্তি, 
পূর্ণানন্ন, দর্শন, অহরহঃ উপলব্ধি, প্রত্যক্ষ দর্শন, আত্মদর্শন এবং সমাধি 
পথ্যস্ত লাভ হইয়৷ থাকে। 


“এই অজপা৷ জপ" অনন্তবও সম্ভব হয়। ব্রার্ষমুহূত্তের মধ্যে এই জপ 
আরম্ভ করিলে মনোস্কীমন পূর্ণ হয় ও সমস্তই করতলগত হয়। 


অজপ। গান্সপ্রী-- 


মূলাধার পন্ম ও হ্বয়ভূলিঙ্গ অধোমুখে থাকাতে চিত্রা নাঁড়ী 
মধাস্থিতা ব্রহ্মনাড়ীর মুখ অধোতাগে আছে। ছিমুখবিশিষ্ট সার্দত্রিবলয়- 
কৃতি কুলকুগ্ডলিনী শক্তি এক মুখ এ ব্রহ্মবিবরে রাখিয়া ব্রহ্মার রোধ 
করিয়৷ নিদ্রা! যাইতেছেন। অন্য মুখে দগ্ডাহত ভূজজিনীর স্তায় শ্বাস 
প্রশ্বাস হইতেছে। ইহাই জীবের শ্বাস গ্রশ্থাস। শ্বীসবামুর নির্থমনকালে 
“হংকার ও গ্রহণ সময়ে 'স:'কার উচ্চারিত হয় যথা 


[ ৯৫ ]. 


অজপা-কল্পতকু 


“হং কারেণ বহির্াতি সঃ কারেণ বিশেহপুনঃ 
যটশতানি দিবারাত্রৌ সহত্াণ্যেকবিংশতিঃ | 
অজপা৷ নাম গায়ত্রীং জীবে জপতি ,সর্ববদা ॥ 
(ঘেরগুসংহিতা ॥ ৮৩॥) 
শ্বাসবাফু নিক্ষম ও প্রবেশকালে পহং” ও “সঃ” উচ্চারিত হয়, হংস ও 
সৌহহং এই শবদ্বয়ই এক। এই হংসই অজপ। গায়ত্রী বলিয়। কথিত। 
জীব অহোরাত্র মধ্যে একবিংশতি সহস্র ষটশতবার এই গায়ত্রী জপ করে 
হহং শিবন্বূপ বা মৃতা--“স” কারে গ্রহণ, ইহাই শক্তিন্বরূপ ; “হং. 
শিব বা পুরুষ, “ন:,-_শক্তি বা প্রকৃতি । “হংস'ই জীবাতা। এই 
ছুইয়ের বিসংবাদে প্রাণরক্ষা হয়? অতএব এই শ্বাস প্রশ্বাসই জীবের 
জীবত্ব। 
এই অজ্পা জপ মোক্ষনায়া। ইহার সহিত গুরুদত্ত ইট্টমন্ত্র বা গুরু 
ষে জপ দ্বিবেন, তাহার সাধন! করিলে সাঁধকের মন্ত্র সিদ্ধি হইয়া থাকে । 


অআকজ্পা জপেল ভংক্ঞ্স- 
_ষটসতাধিকৈকবিংশতিসহকআ্রাজপাজপেন 
পরদেবতারূপ শ্রীপরমেশ্বরঃ গ্রীয়তাং । 
২১৬০০ শত অজপ। জগ দ্বার! পরদেবতারপী পরমেশ্বর গ্রীত হউন । 


অজপা গাম্্রঞ্রী আাহ্বন- 


অঞ্প গায়ত্রী জপ কোন অংশে ন্যুন নহে। ধাহাদের সময় অল্প, 
তাহারা অজপ। গায়ত্রী সাধন করিয়া! আত্মজ্ঞান লাভ করতঃ পরমানন্দ 
উপভোগ করিতে পারেন। 


[৯৬ ৭ 


অজপা-কল্পতরু 
“সোহহম্‌ হংস-পদেনৈব জীবোজপতি সর্বদা |” | 
“হুংস' বিপরীত “সোহহংঃ 
সর্বদা জীব জপ করিতেছে । এই “হংস' শব্কেই অপ! গায়ত্রী বলে। 


একবিংশতি সহঅ্রষটশতাধিকমীশ্বরী । 
জপতে প্রত্যহং প্রাণী সাল্দ্রানন্দময়ীং পরাম্‌ ॥ 
বিনা জপেন দেবেশি জপো৷ ভবতি মন্ত্রিণঃ | 
অজপয়েং ততঃ প্রোক্তা ভব পাশণিকৃ্তণী ॥ 


তবার শ্বাস প্রশ্বাস হয় ততবার “হংস” পরম মন্ত্র অজপা জপ হয় 
এব প্রত্যেক মনুষ্তের এক অহোরাত্র মধ্যে ২১৬০ বার নিঃশ্বাস 
নরহির্গতি ও প্রশ্বাস অস্ত৪প্রবিষ্ হইয়া থাকে। ইহাই মানুষের 
স্বাভাবিক জপ। এই অজপা গায়ত্রী দ্বারা জীবের আত্মসম্পু্ি লাভ হয়। 
"হংস”-_প্হং" ভিতর হইতে সতের অংশ টানিয়া লুইয়া বাহিরের জগতে 
ঢালিয় দিয়া প্রকৃতির পরিপুষ্ঠতা সংসাধিত করিয়া দিতেছে ; আর "স:” 
বাহিরের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব ভিতরে টানিয়! লইয়া! সতের সহিত 
সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতেছে । “হং" শিব বা পুরুষ--”ন£” শক্তি ব৷ প্রকৃতি । 
হংস শ্বাস প্রশ্বাসের মিলন- পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন, সুতরাং আত্মসম্পৃস্তি। 
এই হংসই জীবের জীবাত্মা। মুলাধার হুইতে হংস শব্ধ উথিত হইয়া 
জীবাঁধার অনাহত কমলে ধ্বনিত হয়। বিনা আঘাতে ধ্বনি হয় বলিয়া 
এই পন্মের অনাহত নাম হইয়াছে। বাফু দ্বারা চালিত হইয়। অনাহত 
হইতে “হংস" নাসিক দিয়। প্রশ্বাস শ্বাসরূপে বহির্গত হইতেছে ॥ 
অতএব জীব হইতে স্বতঃই হংস ধ্বনি উথিত হইতেছে । এই 
সুংস ধ্বনি সামান্য চেষ্টায় সাধকের কর্ণগোচর হয়। এই হংস বিপরীত 


[| ৯৭ ] 


অজগা-কল্পতর 
“সোহহং» সাধকের সাধনা । অনাহত পদ্মে জীবাত্বা অছোরান্র 
সাধন। বা ষোগ অথব! ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন। মানবের তমদাচ্ছনন 
বিষয় বিমুঢ় মন তাহা৷ উপলব্ধি করিতে পারে না' । মদ্গুরুর কপায় ইহা 
জানিতে পারিলে আর মালা ঝোল! লইয়! বিড়ম্ধন! ভোগ করিতে হয় না। 

এই অজপা জপ মোক্ষদায্রিণী। প্রত্যহ ক্রাঙ্মমুহুর্তে কিংবা! অদ্ধরাত্রে 
অজপা! গায়ত্রী সাধন করিতে হয়। তাহার নিয়ম এইরপ যথা 

সাধক আনমনে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মরদ্ধে, গুরুর ধান করতঃ ভক্তিভাবে 
তাহাকে প্রণাম করিবেন । তৎপরে অনাহত পন্মে বানলিঙ্গ শিবের মন্তকে 
নির্বাত*নিষ্ষম্প দীপ কলিক।কার হুংস বাজ প্র তপান্য তেজোময় জীবাত্ম! 
মানস নেত্রে দর্শন করিয়। হংস ধ্যান করিবেন । ধ্যান যথা--গমাগমন্থং 
ইত্যাদি। 

অনন্তর অজপ! জপের অন্গন্তানাদি করিতে হয় । পরে মনঃগ্থির করিয়া, 
সুখাসনে স্থিরভাবে বসিয়া, গুরুর ধ্যান ও প্রণাম করিবে। তৎপরে গুরুর 
উপদেশ মত কুলকুণ্ডলিণী স্তোত্র পাঠপুর্ববক অশ্বিনী মুদ্রা অবলম্বন করিয়া 
কুণ্ডলিণী শক্তিকে আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিবে। কুগুলিণী শক্তি না 
জাঁগিলে কৃপা উপলব্ধি হইবে না। সাধক দিবারাত্র, শয়নে, গমনে, 
ভোজনে এবং সংসারের কর্ম করিতে করিতে, যখন ইচ্ছা অঙ্গরপাতে 
ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে পারে। 


অজপ্পাতে গুলগ্পুজী- 
গুরুপুজ! ছুই ভাগে বিভক্ত যথ! £- 
(১) মানসিক ও (২) বাহিক। 
সকল লোকই মানসিক গুরুপুজার অধিকাঁরা । কারণ মানসিক গুরু 


[ ৯৮ ] 


অঞ্জপা-কল্পতরু 


পূজায় পরাপর ও পরমেঠী গুরুত্বয়ের মাত্র পূজা করিতে হয়। ইহা 
মনুষোর দেহ ও মনকে নির্দ্ঘল ও ব্যাধিশুন্ত করে। ষাঁহার! মন্ত্র লইয়াছেন 
তাহার! বাহক গুরু পুজাও করিবেন । মন্ত্ররীতা। গুরু না হওয়া পথ্যন্ত 
বাহিক গুরুপুজার আবশ্যক হয় না। মানসিক গুরুপুজা 'প্রত্যহ শেষরান্রে 
বিছানায় বসিয়া করিতে হয়। 


নানভ্লিক্ত ওুক্রপু জ1- 


বাহ্‌ মলাদি ত্যাগ করার পূর্বে অন্তমল[দি ত্যাগ কর] বিধেয়। 
অস্তর্দেহ হইতে মল আসিয়া অন্ধ মলের সহিত মিশিয়। দেহ হইতে নির্গীত 
হয়। তাই ক্রা্মমুহূর্তে নিদ্রা হইতে উতিয়াই শৌচাদি কর্ের পূর্বে 
(কিন্ত মল মুত্রাদির বেগ হইলে শৌচাদি সারিয়া আসিয়া বসিবেন ) 
বিছানার উপর পদ্মাসনে বা যাহার যেরূপ আসন সুবিধা হর সেই আসনে 
বসিয়া নাভির নীচে কোলের উপর বাম হাতের উপর দক্ষিণ হাত চিত্ভাঁবে 
রাখিয়া চক্ষু বুজিয়৷ গুরুর ধ্যান পড়িতে পড়িতে দেহের চেতন কর্মের 
অধিপতি পরমেঠী গুরুকে সহম্রারে চিন্তা করিবেন । 


গল্ম্মেন্টী গুক্রপুভা।-- 


ব্রাঙ্গমুহ্ত্ডে শয্যাত্যাগপূর্ববক শুন্ধাচারে সুখাসনে পূর্ব কিংবা! উত্তর- 
মুখে বসিয়া হূর্ধয নারায়ণকে ও গুরুদেবকে যুক্তকরে ভক্তিপুর্ব্বক প্রণাম 
করতঃ পাঠ করিবে। 


'প্রশান্নন 


অখগুমগ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্‌। 
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্যৈ শ্রীগতরবে নমঃ ॥ 


॥ ৯৯ ] 


অদ্রপা-কল্পতরু 


ভ্তানশক্তি সমারূঢং ভক্তিমাল! বিভৃষিতং । 

ভুক্তি মুক্তি প্রদাতারং তন্রৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
ভব 

অনাচারাচার ভাৰবোধায় ভাবহেতবে। 

ভাবাভাববিনিমুক্ত মুক্তিদাত্রে নমো নমঃ ॥ 
দ্যাম্ন_ 


্রচ্মানন্দং পরম স্ুখদং কেবলং জ্ঞানমুত্তিং । 
ঘবন্বাতীতং গগনসদৃশং তত্বমস্যাদি লক্ষ্যং ॥ 
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ববধী সাক্ষীভূতং। 
ভাবাতীতং ত্রিগুণ রহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥ 


গপলাপন্স গুক্রহপুজী- 


নাভির নীচে মেরুদণ্ড যে স্থানে শেষ হইয়াছে সেই স্থানে মেরুদণ্ডের 
অভ্যন্তরে নুষ্স। নাড়ীর (9199] ০০£) শেষভাগে মূলাধার চক্র 
(08949 6001708) অবস্থিত। সহম্রারে যেমন চেতন কর্মের অধীশ্বর 
পরমেঠী গুরু অবস্থিত, তন্রপ মুলাধার চক্রে অচেতন কর্মের অধীশ্বরী 
পরাপর গুরু কুগুলিনী শক্তি ( চিএ [9703178165) আছেন। 

সেই মুলাধারে কোটা বিছ্যুৎ প্রভাযুক্ত নানাবর্ণে রঞ্জিত বনে ভূষিত, 
শৃঙ্গার রসে উল্লসিত সর্বদা কারণ (05151700-301081 7410 দেহ 
উৎপাদনকারী রস) প্রিয়া, নিক্ররিত৷ সর্পের ন্যায় কুলকুগ্ডলিনী অধোমুখ 
্থয়ন্ূ লিঙ্গ মুদ্তিকে বেষ্টন করিয়। আছেন চিন্তা, করিতে করিতে ধ্যান 
পাঠ করিবেন । 


| ১৯৯] 


অজপা-কল্পতরু 


ক্ঘান্স- 
প্রন্থগুভুজগাকারাং স্বয়স্তুলিঙ্গ মাশ্রিতাং। 
বিদ্যুৎ কোটীপ্রভাং দেবীং বিচিত্রবসনান্থিতাং। 
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং সর্বদা কারণপ্রয়াং ॥ 


চততস্থ্য ব্রিহ্ধন্ন__ 

দেহস্থ সমতড়িৎ (09105 916০01010) শক্তির কর্তা সহআরস্থ 
পরমেঠী গুরু (দেহস্থ পুরুষ শিব) এবং বিষম তড়িৎ (52৪৮০ 
015০010) শক্তির কর্রী মৃলাঁধারস্থ কুগুলিনী। এই উভয় তড়িতের 
যোগে ব্রহ্ধবর্ত্রে (06001 0৪09] 0 5101091 0070) একটা অপূর্বব 
আলোকের উদ্ভব হয়। সেই আলোক উদ্ভূত হইলে সহস্মীরস্থ দৃষ্টিশক্তির 
খষি (0060 0০706) দেহের সমস্ত পদার্থ ও কর্ণ দেখিতে পান। এই 
দর্শনে জীবের একটা অপুর্ব আনন্দের উদ্ভব হয়।" নিয়লিখিত চৈতন্য 
বিধানের কর্্শ অভ্যাস করিতে করিতে সময়ে উক্ত যোগের উৎপত্তি হয়। 

যং রং এই মন্ত্র পড়িতে পড়িতে শ্বাম যথাসাধ্য টানিয়া লইবেন এবং 
এ বাম্ধু মূলাধারে যাইয়। হঙ্কার দ্বার! কুগুলিনী জাগ্রত করিল চিন্তা 
করিবেন। তদনস্তর “হংস” মন্ত্র জপ করিতে করিতে শ্বামকে ধারণ 
(কুন্তক) করিয়৷ কুগুলিনী ব্রদ্ষবঞ্ধে' সহম্রারে উঠিয়া রক্জবর্ণা ব্রিপুরা- 
নুন্দরীরূপ ধরিয় সহম্রারস্থ শিৰসঙ্গমে আমোদিতা৷ হইলেন চিন্তা করিবেন। 
পুনঃ কুগুলিনীকে ব্রহ্মবত্ত্বে মূলাধারে আনিয়া! শ্বাস ত্যাগ করিবেন। 

বাহার! নিরামিষফভোজা ও ব্রন্ধচর্ধ্যাঁবলঘ্বী নহেন তহরি। শ্বাস রোধ 
ন। করিয়া মনে মনে চিন্তা করিবেন মাত্র। উপরোক্ত ক্রিয়াটী ব্রক্মচারী- 
গণের জন্ঠই প্রশস্ত--সংসার আশ্রমীর জন্য নহে। 


[ ১৯১ ] 


অজপা-কল্পতর 


্রক্মাবিষুঃ শিবত্বাদি জীবন্মুক্তি প্রদায়িনী | 
ভ্ভানবিজ্ঞানদাত্রী চ তস্মৈ জ্রীগুরবে নমঃ ॥ 


পুস্তক যেমন নিজে অচেতন ( অজ্ঞান হইয়াও মনুষাকে জ্ঞান প্রদান 
করে, কুগুলিনী শক্তি সেইরূপ নিজে অচেতন হ্ইয়াও জীবকে জ্ঞান ও 
বিজ্ঞান প্রদান করে। তিনিই ব্রন্ধত্ব বিষুত্ব, শিবত্ব এবং জীবনুক্তাবস্থা 
প্রদান করেন । 
চৌল্স গণ্টেম্প ম্যান-_ 


পুর্ববোক্তি ক্রিয়ায় যে তেজ উৎপন্ন হয় তাহার কিঞ্চিৎ অংশ বাহদেশে 
আসিয়া! সঞ্চিত হয়ঃ যেষে স্থানে উক্ত তেজ সঞ্চিত হয় সেই সেই 
স্থানে তাহাকে সমরক্ষণ করিবার জন্য এই ন্যাসের প্রয়োজন । 


নিশ্নলিখিত স্থানে লিখিত মন্ত্রগুলি দশবার জপ করিবেন। 
হাদয়ে -- ক্রোং। 
ডান চোখে -- হীং হ্রীং। 
বাম চোখে -- হীং হীং। 
ডান কাণে -- হ্রীং হীং। 
বাম কাণে -- হীংহ্রীং।. 
ডান নাকে -- হুংহুং। 
বাম নাকে -- হং হৃং। 


মুখে _ স্ত্রীং স্ত্রীং। 
নাভিতে -- ক্রীং। 
লিঙ্গমূলে -- হে তসীঃ। 
গুনে - ব্ং। 
ভ্রমধ্যে  -- হুঁ? 


[ ১৯২] 


অজপা-কতরু 
ক্রোড়ে হস্ত রাখিয়া নয়ন মৃদ্রিত অবস্থায় চৌরগণেশ ন্তাসের পর 
পাঠ্য ৫- 
অস্য অজপাগায়ত্রী মন্ত্রন্ত হংসখষিঃ অব্যক্ত গায়ত্রীচ্ছন্দঃ 
পরমহংসোদেবতা হং বীজং সঃ শক্তিঃ সোহহং কীলকং 
পরমাত্ম গ্রীতয়ে উচ্ছাসনিঃশ্বাসাভ্যাং ষট শতাধিকৈকবিংশতি- 
সহঅ্রজপাজপসমর্পণেনমোক্ষ প্রাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ | 


শিরসি হংসখষয়ে নমঃ | 
মুখে অবাক্ত গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ । 
হৃদ্দি পরমহংসদেবতায়ৈ নমঃ। 
মুলাধারে হং বীজ'য় নমঃ 
পাদয়োঃ সঃ শক্তুয়ে নমঃ। 
সর্ববাজে সোহহং কীলকায় নমঃ। , 
মনে মনে এ সকল স্থান স্পর্শ করিবেন | 
হেল আঅডঙ্গ ন্যাজ্নাছি- 
ংসাং সূর্ধ্যাত্বনে তেজবত্যৈ শক্তুয়ে হৃদয়ায় নমঃ। 
ংসীং সোমাত্মনে প্রভাশক্তয়ে শিরসে স্বাহা। 
হংসুং শিরঞুনাত্মনে অবিদ্যা শক্তয়ে শিখায়ৈ বষট, ৷ 
হংনৈং নিরাভাসাত্মনে মায়া শক্তুয়ে কবচায় হং। 
ংপৌং অনন্তাতনে ঈক্ষণ শৃত্তয়ে নেত্ত্রয়ায় বৌষট। 
দঃ অনন্তাত্মনে জ্ঞান শক্তয়ে করতল পৃষ্ঠাভ্যাং 
অন্ত্রায় ফট । 
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অজপা-কল্পাতরু 


মনে মনে এ সকল স্থান স্পর্শ করিবেন। হংসের স্বরূপ অর্থাৎ 
“অদ্ধনারীশ্বর” মুণ্তি চিন্তা করিতে করিতে পড়িবেন-- 


কার; শিবরূপশ্চ সঃকারঃ শক্তিরচাতে। 
হংসে। হংসঃ ইতি মন্ত্র জীবে! জপতি সর্বদা ॥ 


যে হংসঃ মন্ত্র জীব সর্বর1 জপিতেছে তাহার হংকার শিবরূপী এবং 
সঃকার শক্তি স্বরূপ । 
হংসকে নিয়লিখিত মন্ত্রে মনে মনে প্রণাম করিবেন) 


গমাগমস্থং গমনাদিশূন্যং চিন্রপরূপং তিমিরান্তকারং | 
পশ্যামি তং সর্ববক্গন প্রধানং নমামি হংসং পরমার্থরূপং ॥ 


চলতি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে আমি গতিশীলে অবস্থিত হই কিন্তু 
নিজে গমন করি ন!। হংস নিঃশ্বাস প্রশ্থীসকূপ গাড়ীতে চড়িয়া 
গমাগমেতে থাকিয়াও গমনাদি শূন্য অবস্থায় আছে। হংস চিৎস্বরূপ 
এবং অজ্ঞান নাশক। তাই আমি পরমার্থরূপ হংসকে সর্বশ্রেষ্ট জানিয় 
প্রণাম করিতেছি । 


অলজগ্পা জঞ্স ন্মপণি- 


মনুষ্য শ্বাস গ্রহণে বায়ু হইতে তেজ বীজ রং (05591) সদাসর্ববদা 
আকর্ষণ করিয়া উহার দ্বারা রক্তকে পরিস্কার করে এবং নিংশ্বাসে পৃথ্ী 
বাদ লং (09791) তাগ করে। এই লং আসিয়া দেহের নাঁনাস্থান 
হইতে রক্তের সহিত মিশিয়! ফুস্ফুসে আসিয়া! নিঃশ্বাসের সহিত নির্গত হয় 
এবং ফুস্ফুস্‌ হইতে প্ররশ্বাসের ঘারা গৃহীত তেজবীজ রক্তের সহিত 
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ও অজপা-কল্পতরু 


মিশিয়া দেহের নানাস্থানে গমন করে। স্ুতরাঁং রক্তের দ্বারা দেহের 
অন্তঃশ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে । কাজের কমবেখকে দেহের নানাস্থানে 
অন্তঃশ্বাস প্রশ্বাসের কমবেশ হইয়া থাকে । অজপ। অপ সমর্পণে যেস্থানে 
যত শ্বাস প্রশ্বাস আবশ্তক সেইস্থানে তত শ্বাস প্রশ্বাস সমর্পণ 
কর! হইতেছে । 

ঝষিরা কর্ম ও যন্ত্র অনুযায়ী দেহের ছয়টা ভাগ করিয়াছেন। এই 
ছয়টা ভাগের কর্ম সমাধার জন্ত নুযুয়ার ছয়টা ভাগ আঁছে। এই ভাগকে 
চক্র বা পদ্ম বলাহয়। আমাদের যাবতীম্ব অচেতন ও চেতন কর্মের 
কেন্দ্রস্থান সুযুয়। এবং সহআর (051590 59108] 57360) )। ইড়া ও 
পিঙ্গলা (196 870 1151)6 57700907900 ০0145) যাবতীয় 
ন্নাু মণ্ডল এ ন্ুযুয়া ও সহন্রীর হইতে উঠিয়া দেহে বিস্তারলাভ 
করিয়াছে। 

১। প্রথম স্থান মলাশয়,, জননেন্দ্রিয় ১৪ মৃত্রাশয়। ইহাদের 
কর্মকেন্দ্র মূলাধার ০৪80৭. 0108) | আমার! বে শ্বাস প্রশ্বাস 
ত্যাগ ও গ্রহণ করি তাহার ছয়শত শ্বাসের *তেজবীজ দৈনিক এ স্থানে 
দরকার হয়? তাই অজপা জপ সমর্পণে আমরা মূলাধারে ছয়শত 
অজপাঁজপ সমর্পণ করি। | 


মূলাধারমণ্ডপে  স্বর্ণবর্ণচতূর্দিলপন্সে__ দ্রেতসৌরবর্ণবর্ণবাদি- 
সান্তচতুর্ববণান্থিতে গায়ত্রীসহিতায় রক্তবর্ণায় গণনাথায় ষট.শত 
সংখ।কমজপাঞজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ | 


মূলাধার পদ্মের সোণার বর্ণ চাঁরিটা দলে গলিত সুবর্ণ বরণব শষস 
চারিটী অক্ষর আছে। সেইস্থানে গায়ত্রীর সহিত রক্বর্ণ গনেশ 
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অজপা-কল্পতর 


(0185167. ০01 71)0511101650500৩) আছেন। আমি তাহাঁকে' 
ছয়শত অজপা জপ সম্প্ণ করি। 

২। দ্বিতীয় স্থান_তলপেট ও পদছয়। ইহাদের কেন্দ্র স্থান, 
ত্বাধিচান (12721812505670 01 006 5101091০০10. ৪৫ 09 00091 
0916 01 0)6 1017)0061 1651077) | 


স্বাধিষ্ঠান মণ্ডপে বদ্রমনিভে বিছ্যুৎপুঞ্জপ্রভাভবাদিলান্ত- 
ষড়বর্ণান্বিতে ষড়দলপদ্ধে সাবিত্রী সহিতায় ব্রহ্গণে অজপাজপং- 
ষট সহত্রমহং সদর্পয়ামি নম2। 

স্বাধিগান পঞ্ের প্রবাল বর্ণ ছয়টা দলে বিছ্যুত্বর্ণব ত মযরল 
ছয়টা অক্ষর আছে। থান সাবিত্রী সহিত ব্রদ্ষা (015507 ০1 
121310901100017) আছেন। আম তাহাকে ছয় হাজার অজপাজপ 
সমন কণ্সি। 

৩। তৃতীয় গ্বান_-উপর গেট। ইহার কেন্্রস্ান মণিপুর 
(15101712610901 86 07510560810 ০6 012 01521 [0910190) 

মণিপুর মণ্ডপে স্তুনীলগ্রভে মহানীলপ্রভডা দিফান্ত-_ 
দরশবর্ণ বিভূষিতে দশদলপন্মে লক্ষী সহিতায় বিষুবে ষটহতঅ্ম 
জপাজপমহং সমপয়ামি নমঃ 

মণিপুর পদ্ছের সুনালবর্ণ দশটী দলে মহানীল বড ঢণতথদধ 
ন প ফ দশটা অক্ষর আছে। তথায় লক্ষী সহিত বিষ্ত (856: ০ 
[5781 বিরাজিন। আমি তাহাকে ছয় হাজার অজপ! জপ সমর্পণ করি। 

৪। চতুর্থ স্থান_বক্ষ ও হন্তদ্ধয, ইহাদের কেন্তরস্থান অনাহত পদ্ম 


(501515610051)0 86 0065000100৩ 021৬1091 0010107) 
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অন্তান্ট তন্থে এই স্থানে আর একটি অষ্টল কেন্ত্রের উল্লেখ আছে: 
(5101815610506 ৪6 07610100162 0816 01 005 ০215151 
[00:01020, ) 


অনাহতমগ্ডপে তরুণরবিনিভে মহাবহিকর্নিকাভকাদিঠান্ত- 
স্বাদশবণ্যুতে দ্বাদশদলপন্মে গৌরীসহিতায় শিবায় ষট সহত্ম- 
জপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ । 


অনাহত পদ্মের নবন্থধ্যবর্ণ বারটা দলে কখগঘঙচছজঝঞ 
ট ঠ আদি অগ্নিকণার স্ঠাঁয় বাঁরটা অক্ষর আছে তথায় গৌরী সহিত 
শিব (19565 ০? ৮896০) অবস্থান করেন । আমি তাঁহাকে ছয় 
হাঁজার অজপা জপ সমর্পণ করি। 

৫) পঞ্চম স্থান--পেটের ও বুকের যন্থাদি, স্বন্ধ এবং মুখ । ই'হাঁদের 
কেন্দ্র বিশুদ্ধাধ্য ($1০00118. 00101722519.) 


বিশুদ্ধ মণ্ডপে ধুত্রবর্ণে রক্তরর্ণ অকারাদ্ি অঃকারাস্ত 
ফোড়শন্দরান্বিতে ষোড়শদলপন্ষমে প্রাণশক্তি সহিতায় জীবাত্বনে 
সহত্রসংখামজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ। 


বিশ্ুদ্ধাখ্য পদ্মে ধৃতরবর্ণ ষোলটাী দলে রত্তবর্ণঅ আই ঈউউখগ, 
৯: এ এও ও অং অঃ ষেলটী স্বর আছে। তথায় গ্রাণশক্কির 
সহিত জীবাতা! আছেন। তাহাকে আঁমি এক হাঁজার অজপাঁজপ 
সমর্পন করি । (শরীর তত্ববিৎ পণ্ডিতের পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছেন 
যে সহস্র এবং শুষুয়ার অপরাংশ কাটিয়া! ফেলিয়৷ কেবলমাত্র বিশুদ্ধাখ্য 
রাখিলে জীবের ফুস্ফুস্‌ ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বর্তমান থাকিয়া জীবনী শক্তি 
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বর্তমান থাকে, কিন্তু বিশুঞ্ধাখ্যকে ফেলিয়! দিলে শ্বাস বন্ধ হইয়া জীব 
তখনই মরিয়া যায় । তাই এইস্থানকে খধির। জীবাত্মার আবাস স্থান 
নির্ধারণ করিয়াছেন )। 


৬। ষষ্টস্থান_মন্তক ও জ্ঞানেন্ত্রিয়। ইহাদের কর্ম্ম কেন্দ্র দুইটী-- 
আজ্ঞা চক্র (0575061180 001019590 0 1০ 1১500190119163) 
এবং সহম্ার (09151010009 ০01 101510.) 


আত্ঞামগ্ডুপে বিদ্যুৎপুর্ধনিভে শুভ্রইক্ষবর্ণান্বিতে দ্বিদলপদ্দে 
মায়াসহিতপরমাত্বনে একসহম্মমজপাজপমহং সমর্পযামি নমঃ। 

আজ্ঞাচক্রে বিছীতের মতন ছুই দলে সাদ! হ ক্ষ অক্ষর আছে। 
তথায় মারাশক্তির সহিত পরমাত্মা আছেন। আমি তাহাকে এক 
সহন্ন অজপাঁজপ সমর্পণ করি। ইহ চেতন হইয়াও অজ্ঞান। (1 
15 15611 10)5611511916 60 17010090--,9780 এই আজ্ঞাচক্রের 
উপরিভাগে মাথাঁর খুলির অভাস্তরে সহস্রার অবস্থিত । সহআ্ার পঞ্চ 
জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কেন্দ্র। 

্রহ্মরন্ধ মণ্ডপে কর্পুরাতে নানাবর্শোজ্বলদলা ব্ভৃষিতে নানা- 
বর্ণবর্ণসমুদয়োজ্জবলে সহত্রারে নাদবিন্দুপরিস্থিত ব্রহ্মরূপসশক্তিক 
গুরবে একসহজ্রসংখ্যমঞ্জপাজপহং সমপ্পয়ামি নমঃ। 


কপুরব্ণ সহম্রারের নানা রন্গের দল সমূহে নান রঙ্গের অক্ষর সমুদর 
আছে। তথায় নাদ ও বিন্দুর উপরিস্থিত ব্রন্ধস্বরূপ সশক্তিক গুরুকে 
এক হাজার অজপা। জপ সমর্পণ করি। এই সহম্নারে দেহস্থ পঞ্চ 
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জ্ঞানেক্রিয়ের আঙ্ঞাকারী এবং দেহের ষাব্তীয় কর্মের নিয়ামক গুরু. 
বাস করেন। 


"আজ্ঞা সংক্রমণং তত্র গুরোরাজ্ঞেতি কীর্তিতং।” 
তস্ত্রাস্তরং। 


নাদ অর্থ এখানে প্রাণবাস্ুর ব্রন্ধরন্ধে। বহন কালীন শব্দ এবং 
বিন্দু--ভ্রমধ্য । 


[ ১৯৭ 1] 


*শ্রীস্রী নাম তত 


বা! 
“নাম ংকীণ্ন” 


“হরের্াম হরেনীম হরেণামৈব কেবলম্‌। 
কলো নান্ত্েব নাস্তযেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথ] ॥৮ 


মহাজন ও শাস্্ব বলেন যে মনকে জয় করিতে হইলে কলিযুগে 
্রীশ্রানামই'” প্রধান অস্ত্র। ভক্তিপুর্র্বক ভক্তগণসহ নাম কীর্তন করিলে 
সঞ্চিত কর্মসকল খণ্ডন হয়। কর্মফল খণ্ডন করা দুঃসাধ্য হইলেও 
একমাত্র তারকররন্ধ “নম” যে কর্মফল খগুন করিতে পারে ইহা! 
মহাপ্রভু শ্রীত্রীগৌরা্দ দেব জগতে দেখাইয়াছেন। হে প্রভু! হে 
ইচ্ছাময় ! ভক্ত বঞ্চাকল্পতরু, *সাধক হৃনয়নিধি শ্াগোরাঙ্গ তোমার তত্ব 
তুমি নিজে না বুঝাইলে কে বুঝিতে পারে? কুপাময়! ইচ্ছাময় ! 
প্রেমময় ! তুমি নিজের ইচ্ছা করিয়া তোমার সেই সচ্চিনানন্দমন্্ মৃক্তিতে 
প্রকাশিত ন। হইলে কি আমাদের ন্যায় দীনহাঁন কার্দাল পাপপরিক্রান্ত 
চির-নিরদ্ম জীবনে তোমার তত্ব বুঝা যায়? দক্ামঘ্থ! তুমি 
নিজেই কূপ! করিয়া ও সদয় হইয়া যদি এ দগ্ধ হবয়কন্দরে প্রতিষ্ঠিত 
হও তাহা হইলে তোমার “তত্ব” এ জগতে বোধগম্য হওয়। সম্ভবপর | 
প্রভু! তাই ্থচনায় তোমার স্মরণ করিতেছি, হে পাপীত্রাতা-- 
দীনদয়াল ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভূ ! দয়া করিয্না তোমার সেই দিব্য 
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সুর্ধিতে এ হ্বদয় মরুভূমিতে আসন পরিগ্রহ কর-_মরুক্ষেত্র শাস্তিক্ষেত্র 
পরিণত হউক । এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমারই দয়ায়, তোমারই ভাষায়, 
তোমারই “তত্ব* জগতে প্রচারিত হউক ও বোধগম্য হউক নতুবা 
'নামতত্ব বুঝিবার ব। বুঝাইবার বস্ত নহে। 

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন যে প্রতি যুগের অবস্থা ও 
শিক্ষান্থনারে ভগবান যুগধশ্ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন, সত্যে ধ্যান, 
ত্রেতার ষজ্ঞাদি, বাপরে ঈশ্বর সেৰা ও কলিতে নাষসংকীত্তন। এইরূপে 
যুগ চতুষ্টয়ের ধর্ম নিরূপিত আছে। আমার বিবেচনায় আর সমস্ত 
বৃথা কন্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল “নাম” সংকার্তন করিতে থাকুন, 
নাম সাধন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম জন্মিনে, তখন 
অনায়াসে ঈশ্বরতত্ব জানিতে সক্ষম হইবেন। ঈশ্বরতত্ব কি--তাঁহা কেহ 
কাহাকেও বুঝাইয়। দিতে পাঁরে ন!, আপনা আপনি অন্তব করিতে 
হয়। যিনি গৌরপ্রেমে না মজিয়াছেন--তিনি কেমন কগ্য়া জানিবেন 
কেমন করিয়। বলিবেন এ কিসের ভাব! এ কোন আনন্দ. সাগরের 
প্রবল ঘাত প্রতিঘাত ! সাধক শ্রানরোত্মম,দাস ঠাকুর মহাশয়, শ্রীগৌরা্গ 
লালা মাধুর্য শ্রবণের ও কাঁর্ভনের অতি অদ্ভুত প্রভাব তাহার হৃদয়ের 
স্তরে স্তরে অনুভব করিতেন, সেই অন্ভূতিই জগতে ব্যক্ত করিবার জন্য 
লিখিয়! গিয়াছেন।-_ 


“ব্রুগৌরাঙ্গের ছুটি পদ, যার ধন সম্পদ, 
সে জানে ভকতি রস সার। 


গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, 
হৃদয় [নমল ভেল তার ॥ 
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যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়, 
তারে মুগ যাই বলিহারি । 
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে,  নিত্যলীলা তার সফরে 
সেজন ভকতি অধিকারী ॥৮ 
মহাপ্রভুর প্রকটকালীন বাণী :--এনে। দীন হীন পাপী তাপী যে 
যেখানে আছ, এসে! এসো দয়াল নিতাই ব্যাকুল হইয়া তোমাদের নাম 
দিবার জন্ত ডাকিতেছেন। শুনিতেছ না, মধুরম্বরে নিতাই গাহিতেছেন-- 


"ধর নাও সে কিশোরীর প্রেম নিতাই ডাকে আয়। 
প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু ন৷ ফুরায় ॥৮ 
পতিত শোন,--বৈষ্ণবগণ উচ্চনাঁদে বলিতেছেন,-- 
'যার! মার খেয়ে প্রেম বিলায়, 
তারা তারা ছু* ভাই এসেছে রে । 


তবে আর ভয়কি? ভবসাগর ত গেোম্পন! বিশ্বান কর, বৈষ্ঝবং 
গণের বাক্য মিথ্যা নয়। তাই বলি ভাই “নাম কর” । 


বৈদিক সাধন অতি কঠোর, এই নিমিত্ত 'তত্ত্র কলিতে বিধি দিয়াছেন।-- 
"জপাৎ সিদ্ধিঃ 1” 


কিন্ত কলির দুগম শাসনে ক্রমে দুর্বলতর জীবের পক্ষে তাহাও 
কঠিন। মহাপ্রভু দেখিলেন, কপির জীব জপ করিতে অক্ষম। দয়ালু 
প্রভু এই নিমিত্ত অতি গুহ্তর তত্ব জীবের হিতার্থে প্রচার করিলেন,-- 
এনাম” ৷ নামই সর্বস্ব, নামই ত্রন্ধ ; নাম ও ব্রন্ধ অভেদ জ্ঞান কর, ভৰ- 
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সাগর গোম্পদের স্তায় পার হও। কিন্তু চিত্শুদ্ধি ব্যতীত নামে রুচি 
জন্মে না। চিত্রশুদ্ধির বহুবিধ উপায় শান্ধে নিরূপিত আছে, কিন্ত কলির 
জীব সে সকল পন্থা অবলম্বনে অপটু ॥ পতিতপাবন গৌরাঙ্গদেব বলিলেন, 
জীবে দয়৷ রাখ, কোটী কোটা কঠোর তপস্তার ফলপ্রাপ্ত হইয়া চিততশুদ্ধি 
লাভ করিবে ; নাম ব্রহ্ম অভে্দ বুঝিবে মানবজন্ম সার্থক হইবে। নাম 
ধর্ম চারি যুগে বর্তমান থাকিলেও প্রচার ছিল না। পূর্ণব্র্ম মহাপ্রত 
চৈতন্যদেবের সময় হইতে ইহার বহুল প্রচার ও নাম ধর্মের বিস্তার আরম্ত 
হইয়াছে। নামাবতার মহীপ্রভূ গৌরাঙ্গদেব এই নৃতন নাম ধর্শের 
প্রবর্তক । 

গৌরাঙ্গদেব ও গৌরধর্শের বিষয় আমুল অবগত হইতে যাহার] ইচ্ছা 
করেন, তাহারা যেন কৃপাপূর্বক “ঠচতন্যচরিতামূত” ও পচৈতন্যতাঁগবত” 
পাঠ করেন, ইহাই বিনীত নিবেদন। গৌরধর্ের তুল্য উদার মহাঁন ধর্শ 
আর নাই। 

হায়! হায়! দীন হীন অধম আমি, আপনাঁদের উপদেশ দিবার 
ক্ষমতা আমার নাই তবে করযোঁড়ে অনুরোধ করি, যাহা অপেক্ষা 
উৎকুষ্ট বস্তু ভগবানের ভাগ্তারে নাই, যাহা অতুলনীয়, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট, 
সহজ ও মনোরম সেই “নাম আপনার! করুন। আমার পুনঃ পূনঃ 
অনুরোধ নাম করুন। নাম করা অপেক্ষ। প্রধান যজ্ঞ, মহা তপস্যা, 
প্রধান ব্রর্মচধ্য, প্রধান পুজা, শ্রেষ্ঠ উপাসনা! আর কিছুই নাই; 
সকল দিকে দৃষ্টিশূন্য হইয়া সর্ব সময়ে সুধামাথা হরি নামটা 
করুন। নামের জন্ত আসন, প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি, করন্যাঁস, 
অঙ্গন্াস কিছুই আবশ্যক হয় না। গঙ্গাজলের জন্য কোন মন্্শুদ্ধির 
আবশ্যক হয় না কেন না নিত্য শুদ্ধ; 'নাম” তাহা অপেক্ষাও 
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শুদ্ধতর। গঙ্গার এ শুদ্ধত৷ পবিভ্রতা কেবল বিষুপাঁদ স্পর্ণ নিমিত্ত 
কিন্ত নাম গঙ্গা! অপেক্ষা অধিকতর পবিভ্র সে কথা ঞ্বসত্য তাহার 
জন্প কোন বিচারের আবশ্তক নাই। অতএব সাঁধকগণ ভক্তগণ ! 
সব ছেড়ে নামে মগ্ন থাকুন। নামই আপনাদের প্রকৃত পন্থা দেখাইয়া 
দ্রিবেন কোনরূপ সাহায্যের আবশ্তাক হইবে না। অন্ধকারের আলো, 
নাম? হৃদয়ান্ধকারের মধ্যে পবিত্র নির্দিষ্ট পথ নাম আলোর সাহায্যে 
দেখিতে পাইবেন । তাই বলি নাম করুন, নাম করিবার জন্য কোন 
গ্রকার পদ্ধতি বা নিয়ম নাই; শুচি অশুচির প্রয়োজন নাই-বে 
কোন প্রকারে নাম লউন আর যাহার! নামে মগ্র তাহাদিগকে নঙ্গী করুন, 
পরম কৃতার্থ হইবেন সন্দেহ নাই । 


পানে ক্বাহাঁ কন” 


কলির মহামন্ত্র নাম বত্রিশ অক্ষর রে-_ 

ভবতাপ নির্ববাপণ অমিয়া নিঝরে রে-_ 

(ও ভাই নাম কর সার-_নাম করবে পার- নাম বিনা 

আর গতি নাইরে ) 

(জপ জিহবা যন্ত্রেরে ) 

ও ভাই পঞ্চমুখে জপেন ব্রিপুরারীরে । 

নারদ খধষি দিবানিশি বিনা যন্ত্রে জপ করে 

আমার নিতাই মালি মাথায় ডালি বিলায় নদিয়াই রে। 

নামের বণে বর্ণে স্থধা ঝরে, নাম জপ অনিবার রে। 

গোলকের প্রেমধন বিলাই নদীয়াই রে 
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'যোল নাম বত্রিশ অক্ষর রে 
(আমার গোর! রাইরে--আমার নিতাই টাদরে ) 
বহায়িল প্রেমবন্তা দেশদেশান্তরে রে (কারেও বাকী 
রাখলে নারে ) 
পাপী তাগী লয় নাম সানন্দ অন্তরে রে॥ 
€ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥) 
নাচে অন্ধ, গায় মুক, মাতি নাম রসে রে 
পাষাণ গলিয়া যায় এই নাম শক্তি রসে রে ॥ 
যে আনিল হেন নাম, গাও জয় তার রে 
পতিত পাবণ গোরা, প্রেম অবতার রে। 
'গোরা প্রেমে মাতোয়ারা অক্রোধ নিতাই, রে 
এস সবে প্রেম ভরে নিতাই গৌর গুণ গাই রে 
্সীবে বিলাও ওলে! নাম চিস্তামনি, হার রে ॥ 


“নামতত্* কি বুঝিবার ব1 বুঝাইবার বসব? নামী স্বয়ং স্বদয়ে 
আবিভূত হইস্ক! “নামতত্ব" বুঝিবার জন্ক হৃদয়ের তন্য়ত্--ভাব জন্মাইয়া 
না! দিলে, আর কাহাঁর সাধ্য যে “নামতত্ব” বুঝিতে পারে বা বুঝাইতে 
পারে? দয়াল! প্রভু! নামতত্ব যে বাওঅনোবুদ্ধির অগোঁচর, 


চিন্তার বহিভূ'ত, কল্পন!র অতীত । যাহাঁকে তুমি জানাও সেই তাহা 


জানে, যাহাকে তুমি বুঝাঁও সেই তাহা বুঝে ; যাহাঁকে তুমি মজাইয়াছ 
সেই তাহাতে মজিয়াছে। নচে তোমার “নামতত্ব” কে বুঝিবে 
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প্রভু! এ অধম দুর্ভাগ্য পাগীর সাধ্য কি যে বুঝিবে বা বুঝাইবে। 
তুমি যে প্রভূ পতিত পাঁবন! মুক্তির উপায় ও পতিতোদ্ধারের 
ভার চিরকালই তোঁমার উপর। একমাত্র ভরসা তুমি প্রভূ! হে 
সর্ধবনিয়স্ত। ! হে জগদীশ্বর ! তুমি অকুল কাগ্ডারী অনীথবন্ধু, “নামতত্ব” 
সবনয়ঙ্গম করিবার উপায় বিধান তুমিই কর দয়াময় ! 

কূপাময়! আর কিছুই চাই না কেবলমাত্র তোমারই শক্তি চাই, 
যে শক্তির বলে তৌমার “নীম্তত্ব”" আমাদের হ্ৃদরজম হয়। দয়াল! 
আমার আর কোন অভিলাষ নাই ; মাত্র এই অভিলাষ--যেন তোমার 
নামতত্তে চিরদিন মতি থাকে । 

নামাশ্রয় ব্যতীত গত্যস্তর নাই নামাশ্রয় করিয়া চলিলেই প্রেম 
আসিবে তাহাতে বিন্দ্মাত্র সন্দেহ নাই- প্রেম আঁসিলেই প্রেমময় তগবান 
দর্শন দিবেন। “নাম” ছাঁড়িলে চলিবে ন! সর্বক্ষণ সর্ব অবস্থায় নামটা 
স্মরণ থাকা চাই নতুবা কোন সন্ধান মিলিবে না। নাঁম সৎ, নাম চিৎ, 
নামই আননদ। নামের দ্বারাই সচ্চিদানন্দ প্রেমের বিকাঁশ সর্বত্র । 
পুজ্যপাদ, প্রেমিক ভক্তচুড়ামণি, সাধক শ্রেষ্ট, নামোন্মত্ত জশ্রীনরোত্তম দাস 


ঠীকুরের উক্তি £-_ 


“অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা । 
নারদাদি ব্যাসদেব নিতে নারে সীমা ॥ 
নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার। 
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার ॥ 
শতভার হুবর্ণ গোকটি কন্যাদান। 
তথাপি না হয় কৃষ্ণ নামের সমান ॥ 
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যেই নাম সেই কৃষ্ণ তজ নিষ্ঠ। করি । 
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥ 
শুন শুন ওরে ভাই নাম সব্থীর্তন। 
যে নাম শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন ॥ 
কৃষ্ণ নাম ভজ জীব আর সব মিছে । 
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ॥ 
কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়ই মধুর । 

যেইজন কৃষ্ণ তজে সেই সে চতুর ॥ 


ভক্তচরণাত্রিত কাঙ্গাল অপুর্ববের একান্ত অনুরোধ আপনার! 
সর্বাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া নাঁমাশ্যয় গ্রহণ করুন। আপনাদের ভয়ই বা 
কি ভাবনাই বাকি! নাম করিলে ভব তয়দূর হয়--এঁহিক ভয় 
কোন ছার? দয়াল! বাঞ্। কল্পতরু আপনাদের লমস্ত বাঞ্চা পূর্ণ 
করিবেন যেন নাম বিশ্মরণ ন1 হয়। নামকারীর ভয় জন্মায় এরূপ ভয় 
আজ পধ্যন্ত সৃষ্টি হয় নাঁই-মাভৈঃ! আহা! আহা! নামাশয়ে 
যেকি আনন্দ, কি শাস্তি তাহা প্রকাশ করিবার বা বুঝাইবার ষোগ্যত! 
আমার নাই। এসব জিনিষ বাক্য ছারা বুঝাঁন বা লেখনীর দ্বার! 
প্রকাশ করা যায় না। বাক্য ভাষায় ইহার কিছুই প্রকাশ করা যায় ন!। 
একমাত্র সাধনের দ্বারা ইহ প্রক্ষ/টিত ও অনুভূত হয়। জন্মান্ধকে কি 
কখনও কোন দৃশ্ঠ বন্ত ও কারুকার্য উদাহরণের দ্বারা বুঝান যায়? 
চিনির মিষ্টত্ব কি ভাষায় উপলব্ধি হয়? অসম্ভব। নামাশ্রয়ের আনন্দ 
ও শাস্তি বুঝান তদ্রপ। তবে আত্মনারায়ণগণ | “নাম' করুন নামে 
মগ্জ হউন অচিরেই সমস্ত উপলব্ধি হইবে। 


[ ১১৭ ] 


অজপা-কল্পতর 


নাম সর্বত্র, আকাশ ব্যাপিয়া নাম, হৃদয় ভরিয়া নাম, অন্তরে 
ৰাহিরে নাম, প্রতি জিনিষে নাম, প্রতি কর্মে নাম, প্রতি ধর্মে নাম, 
এই কথাই সর্বশান্ত্রে প্রকাশ। সাধু মহাঁজনদের নিকট এই কথাই শুনি--. 
তথাপি আমাদের চৈতন্ত কোথায়? আমরা মিথ্যা অসার পদার্থেই 
সর্বদা মগ্প--প্রকৃত সত্য, বিশুদ্ধ সর্বছূ:খহর নামকে অন্তর হইতে 
অন্তর রাখিয়াছি। হায়রে মানব! ইহা অপেক্ষা আর আশ্র্ধ্য 
কি আছে? 


“কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্”- 


ভক্তগণ! আপনার! মহাঁদস্য রত্বীাকরের নাম সকলেই জানেন-_ 
তিনি নামের গুণে দস্যু হইতে ঝাল্ীকিতে পরিণত হয়ে মুক্তি লাভ 
করিয়াছেন। 


“কাজ কি জপে, কাজ কি তপে, 
* গুরুপদ ভাৰনা 
প্র স্মরণে কি ভয় মরণে, 
গুরুদত্ত মন্ত্রে বাবে যম যাতন! ॥ 
সহিত সাধন! সে ধনে সাধন 
মহাদন্থ্য রত্রাকর দেখরে তার তুলনা, 
উল্টা রাম নামে বালীকির পরিণামে, 
মর! মর! বুলি বলে গেল পাপ লা্থনা ॥৮ 


আহা! ভাই বলি নাম ভিন্ন কি জীবের তরিবাঁর উপাঁয আছে! 
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নাম ব্রদ্ধ, নাঁম সার, নাম ভিন্ন অন্ত গতি নাই। কি সত্যযুগে, কি 
ভ্রেতাধুগে, কি দ্বাপরষুগে, কি কলিযুগে চারি যুগেঈ নামের মহিমা ; নাম 
ব্যতীত ধরিবাঁর উপায় নাই, নাম ব্যতীত তরিৰার উপায় নাই, জগতে 
ষাহ! কিছু দেখুন সব নামময়। কোন কোন খষি বলেন, সত্যতে ধ্যান, 
জ্রেতাঁয় যজ্ঞ, দ্বাপরে দান, আর কলিতে নাম, কিন্তু আমার বিশ্বাস তা 
নয়) নামের মহিম! চারি যুগেই আছে। ভক্তশরেষ্ঠ প্রহনাদ হরিনাম 
করে পিতৃবাক্য অবহেলা করেছিল, কিন্তু সেই প্রহলাদের হরিনাম কি 
পৃথিবীতে কেহ কখনও বিশ্মরণ হবে ন! হয়েছে? পঞ্চমবর্ষীর শিশু 
তক্তোত্বম ঞ্বের নামগান কি কেহ তুলেছে? ভগবান ভোলানাথ 
যোগীশ্রেষ্ঠ নামের জন্য, ভত্তশ্রেষ্ঠ দেবষি নারদ নামের জন্য, নামাব্তার 
রীপ্রীমহাপ্রভূ গৌরাঙ্গদেব, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ, শ্রীশ্রীপরমহংসদেব, 
সাধককুল-চুড়ামণি রামপ্রসাদ সেন, গ্রত্ভুতি বরণীয় ও পুজনীয় হয়েছেন 
কেবল নামের জন্ত। ইহা সর্ধবাদী সম্মত বে, সকলেই নামাশ্রয় 
করিতে চার়। যার পরিণাম জান আছে, সেই জানে নাম ভিন্ন 
গতি নাই। নামের উপর নির্ভর করেই সাধন ; নামের উপর নির্ভর 
ক'রেই ভজন। সাধন করিতে হইলেই গুরু যে নাম দিয়াছেন, 
সেই নাম অবলম্বন করেই নাম গান করতে হয়। জগতে 
যা কিছু দেখুন নাম ছাড় কিছুই নাই। ষিনি হরিনাম আশ্রয় 
করিতে পারেন তিনিই নরোত্বম, আর যিনি পারেন না তিনি 
নরাধম। কিন্তু আমরা করিলাম কি! আহা আপনার! 
দেখিয়। সাবধান হউন--এই নাম ভজনের সময়, এখন হইতে অগ্রসর 
হইতে থাকুন অচিরে ভগবানের কৃপা পেয়ে পরম কৃতার্থ 
হবেন। নামপ্রেমে নিজেও মাতিবেন এবং জগতকেও 


[ ১১৯ ] 


অজপা-কল্পতরু 


মাতাইবেন। এ সকলেরই মুল নামটাকে জানিয়া নামের অশ্রয় 
গ্রহ্ণ করুন । 


তাই বলি সাধকগণ | 


“নাম ভজ, নাম চিস্ত, নাম কর সার। 
“যে নাম ভজিলে ভবে পাইবে নিস্তার ॥ 


শ্রীহ্রি নামই কলির ভজন সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায়। অতএব যতদিন 
রসণার উচ্চারণ ক্ষমতা আছে, প্রাণ ভরিয়া নাম কীর্তন কর, অশক্ত 
হইলে মহানন্দে শ্রবণ কর। তাহাও যদি না পার শ্রীহরি নাম মানসে 
শ্মরণ কর, তোমার সকল নিরানন্দ চিরানন্দে পধ্যবসিত হইবে । নতুবা 
পাপতপ্ত দগ্ধ প্রাণ জুড়াইবার আর অন্য উপায় নাই। 

নামের এমনই মহীয়সী শক্তি, একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে 
পাঁপীর হ্বদয়ে পটাঙ্কিত সকল পাপের প্লেখা অনায়াসে মুছিয়া ষায়। 
তাই শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিতেছেন £-- 


“একবার হরনামে বত পাপ হরে 
“পাগী হয়ে তত পাপ করিতে না পারে ॥” 


অতএব সাঁধকগণ, তক্তগণ, আত্ানারায়ণগণ ! সংসারে কুটিনাটি 
“কর্শমনাশার+ জলে বিসর্জন দিয়া! আনন্দময় হৃদয়দেবতা শ্যাম সুন্দরের 
সুকোমল শ্যাম মূর্িখানি চিরদিন স্মৃতিপটে অঙ্কিত এবং হৃরয়মন্দিরে 
গ্রতিষ্ঠিত করিয়া অকপট হ্বায়ে অন্তরের কথা অন্তরে অন্তরে অজপাতে 
( শ্বীস প্রশ্বাসে ) বাকুল হইয়। নিবেদন কর। আর বাহিরে তাহার 
্রীনাম-গাথাবলী স্বচ্ছন্দ চিত্তে প্রাণ ভরিয়! গাহিতে' থাক, জগতের মধ্যে 
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(তোমার কিছুই অপ্রাপ্য থাকিবে না। যে হেতু শ্রীহরিনাম কীর্তন 


ভিন্ন কলির জীবের আর কোন শ্রেয়; ও কৃত্য নাই--করিবার 
আবশ্বকতাঁও নাই যথা £__ 


নাম সম নহে জ্ঞান, নাম সম নহে ধ্যান, 
নাম সম নহে ব্রতফল। 
ত্যাগ নহে নাম সম, নাম তুলা নহে শম, 
নাম তুল্য নহে পুণাবল 
নাম তুল্য নহে গতি। নামই পরম! গতি, 
নামেই পরমা শাস্তি হয় ॥ 
নামই পরম। স্থিতি, নামই পরম! স্মৃতি, 
কৃ নাম গীরিতি পরম । 
সকল কারণ নাম, * জীবের-পরম ধাম, 
এই সর্বব শাস্ত্রের মরম ॥ 
নামই পরমারাধা, নামই জীবের সাধ্য 
জীবের পরম গুভু গুরু । 
সর্বফল সমাহরি, কুষ্ণনাম সর্ব্বোপরি 
কলি যুগে সাক্ষাৎ কল্পতরু ॥ 
অতএব, হে সংসার-ভীত জীব! যদি আনি ব্যাধি পাঁপ তাপের 
জাল! জুড়াইয়। হ্বদয়কে আনন্দামুত-ধাঁরায় অভিষিক্ত ও পবিত্র করিতে 


চাও তবে কলিকালের ধর্খ স্বরূপ একমাত্র শ্রীহরিনাম কীর্তন কর একবার 
এই নাঁমন্মুধারস আম্বাদন কর, দেখ, কেমন প্রাণারাম ও শাস্তিপ্রদ। 


| ১২১ ] 


অজপাকল্পতরু 


মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ কি? প্রেমলাত করা৷ শ্রীহরিনাম 
সেই প্রেমলাঁভের উপায় স্বূপ। পাপ সংক্ষয় ও মুক্তি শ্রীনাম কীর্তনের 
মুখ্য ফল নহে। শ্রীক্ণে প্রেমলাভ করাই মুখা ফল। মুক্তি ও পাপের, 
বিনাশ নামের আভাস মাত্রেই সংসিদ্ধ হয়। যথা--- 


“হরিদাস কহে নামের এই দুই ফল নয়। 
“নামের ফলে কুষ্ণপদে প্রেম উপজয় ॥ 
“আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপ নাশ। 
“তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ ॥ 
চরিতাঁমূত ৩।৩ 


হে ভক্তনারায়ণগণ ! মাপনাদিগকে যুক্তকরে নিবেদন করিতেছি 
যে কর্মফল খণ্ডনের একমাত্র উপায় *"অহরহঃ নাম লওয়া” | যদি 
অজপাতে নাম লইতে ন। পারেন ত্ববে ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া কাদিয়! 
নাঁম লইলে অবশ্যই সর্বপাপ ধ্বংস ও মুক্তিলীভ হইবে অতএব আইস 
ভক্তগণ, আইস সাধকগণ ! 'সকলে মিলিয়া “হরি হরি” বলিয়া! আজ 
হইতে আমরা নামের শরণ।গত হইয়। নামের আশ্রর লইস্লা জীবন, 
সার্থক করি। 


ও তৎসৎ গুরু ও । 
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হে মঙ্গলময় ! প্রেমময়! হে পূর্ণ! মঙ্গল বিধান কর! বিত্ষু 
বিনাশন ! বিদ্বদূর কর! শক্তিময়! শক্তি সামর্থ দাও! স্থৃতি-ধৃতি 
জ্ঞান, বুদ্ধি, সর্ধবমূলাধার তুমি বিভ্রম বিছুরণ কর। 

কেন ভূলে যাঁইি ৪ কেন বিশ্বাসহারা হই? কেন নির্ভরতায় 
সংশয় আসে? রে ছুষ্টবুদ্ধি, রে কুপ্রবৃত্তি! তৃই সম্মুখ হ'তে দূর হ'। 
এমন উজ্জল জ্যোতিঃ এমন প্রতাক্ষ মুত্তি, এমন বিশ্বপ্রত হুর্যা সংশয়ের 
কুয়াশায় অবিশ্বীদের মেঘে কেন ঢাকিয়া ফেলিস্‌? তুই না এমন 
করিলে, ধর্বিশ্বাসহীন নির্ভরতা হারা না হইলে মানুষ ত্রিতাপে অস্থির 
হইবে কেন ? 

প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি-_-বিশ্বাস কর আর নাই কর-নির্ভরতার কি 
মহিমা ! বিপত্তির বিশাল পারাবারে নৈরাশ্ঠের ঘোর অন্ধকারে-- কাঁদিতে 
কাঁদিতে কাতর কণ্ডে ডাকিয়াছি--প্দীননাঁথ রক্ষা কর”। অমনি তিনি 
পিতার দয়ায়, মাতার মমতায় সাত্বনার নেহ নুধা বর্ণ করিয়াছেন, প্রাণ 
পুলকে প্রফুল্ল হইয়াছে । রে দুষ্টবুদ্ধি। তুই আবার কেন এলি? আবার 
কেন বিস্বৃতির ব্যবধান করিলি? আবার কেন তাহাকে ভ্তুলিয়। 
গেলাম ? আবার কেন নরকে ডুবিলাম। 

হায়! আমাদের “শীস্তিপথ” বহুদূরে ফেলিয়া আসিয়াছি। 
আমাদের উন্নতির সোপান ভগ্ন ইঞ্টক স্তুপে পরিণত হইয়াছে । যেদিন 
হইতে ধর্ম্মবিশ্বীস কমিতে আরম্ভ হইয়াছে, সেইদিন হইতে ঈশ্বরে 
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নির্ভরত৷ হারাইয়াছি, সেইদিন হইতেই পথ পিছাইয়৷ পড়িয়াছে-- 
সোপান ভাঙ্গিতে আরম্ত হইয়াছে । কিবা এশ্র্যযপ্পদ, কিব৷ সুখশাস্তি, 
আমাদের এখন আর আপনার বলিবার কিছুই নাঁই। তবে হয়, 
আবার হয়ঃ আবার যদি ধর্মে বিশ্বাস, ঈশ্বরে নির্ভরতা হয়, আবার যদি 
বরন্ধবিদ্ভার অনুশীলন করি, অজপাতে লক্ষ্য করি, আবার যদি আমরা 
পূর্বের স্তায় ধর্মবলে বলীয়ান হইতে পারি! ডাঁকিতে জানিলে নিশ্য় 
তিনি শুনিতে পান। কীঁদিয় ডাকিলে নিশ্চয়ই তিনি প্রত্যক্ষীভূত হঃন। 
এস আত্মনারায়ণগণ, আমর! বিশ্বাস পূর্বক “অজপাই যে শাস্তিপথ 
তাহ! ধরিয়। শাস্তিলাভ করি। সন্দেহ ও আঁলম্য যেন আমাদিগকে 
এই প্রেমের পথ হইতে বিপথগামী না করে। এ পথ ত্যাগ করিলে 
আবার জগ্মজন্ান্তর ঘুরিতে হইবে। তাই সদ্গুরু ডাকিতেছেন। 
এ আহ্বান আমার নয়-_সদ্গুরুর % বিশ্বাস কর। ক্ষুদ্র আমি ডাঁকিবার 
সাধ্য আমার হইতে পারে না। এ শুন, তিনি ডাকিতেছেন, বিশ্বরাচরে, 
নিজ দেহাভ্যন্তরে ;) একটু মনোষোঁগ মহকারে শ্রবণ কর। পওম্‌ ওম 
রবে তিনি ডাকিতেছেন। তিনি দয়ার ঠাকুর তাই অহরহ: দয়া ও 
গ্রেম বিতরণ করিতেছেন হেলাতে হারাইও না। এস আত্মনারায়ণগণ 
এস, এস সংসারের গ্রগীড়িত জীব, আজ আমরা চিরকল্পতরু শ্ীসদ্‌ 
গুরুর চরণতলে শরণাগত হই। তীর শ্রীপাদ মূলে সংমারের শোক দুঃখ 
জর! ব্যাধি নিবেদন ক'রে “শান্তিপূর্ণ আনন্দ নির্ঝরের” খোজ লইবে এস। 
সেই ত্রহ্মানন্দ জ্ঞান স্বরূপ চিদানন্মময়ের শ্রীচরণতলে ভক্তি সহকারে 
শতশত বাঁর প্রণাম করি। 


্রহ্মানন্দং পরমস্ুখদং কেবলং জ্ঞানমুন্তিম, 
ছন্বাতীতং গগনসদৃশং তবমস্যাদিলক্ষ্যন্‌। 
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অজপা-কল্পতরু, 


একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ববধীসাক্ষিভূতম, 
তাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি | 


যিনি স্থায়ী আনন্দভাঁবে সর্বদা ন1 থাকিতে পারা পধ্যস্ত কিছুতেই 
আনন্দিত হইতে চাহেন না তিনিই জীব। যিনি সর্বদা গন্তীর--- 
ধাহাকে পরমাত্মার সহিত মিলন ভিন্ন কিছুতেই সুখ দেওয়। যায় ন! 
তিনিই জীব। যিনি অনুতাপ করেন, তিনি জীব নহেন তিনি মন। 
যিনি বিষয় লইয়া আনন্দ করেন, কর্ম করিয়া! আনন্দ করেন, ধিনি এক 
দিন একটু ভগবান্‌্কে ডাকিয়া আনন্দ করেন, আবার পরদিন ডাঁকিতে 
ন1 পারিলে ছুঃখিত হয়েন, তিনি জীব নহেন মন। যিনি ছুঃখে অধীর, 
হয়েন, তিনি জীব নহেন। জীবের নিকট যেমন থাকে তাহাই জীব- 
সা্গিধ্যে থাকিয়া শক্তি লাভ করিয়া বছ রঙ্গ তুলিতেছে, সুখী ছুঃখী 
হইতেছে, সাধন ভজন করিয়া আক্ষালন করিতেছে । জীব কিন্তু ধিনি 
তিনি আপন অখণ্ড স্বরূপ না পাওয়! পর্যন্ত কিছুতেই স্বখী হন না, 
সংসারের আর কিছুতেই যথার্থ ছুঃখীও হন না। হীন অবস্থায় আসিয়। 
বড়লোকে যেমন সমস্ত দেখে, সব সয়, জীবও তাঁই। অনেক সময়ে 
ই'হাকে ধরাঁও যাঁয় না কোথায় আছেন। 

সদ্‌গুরু আনন্দ-্রদ্ম। আমি জীব, আমি তোমায় নমস্কার করিতেছি । 
তুমি পরম সুখ-স্বরূপ, জীবকে প্রকৃত আনন্দ দানে তুমিই সমর্থ। তুমি 
কেবল আনন্দ। কেবল আনন্দ ভিন্ন তোমাতে আর কিছুই নাই । জ্ঞান- 
মুর্তি তুমি, সুযু্তির অজ্ঞানানন্দ তুমি নও তুমি সঙ্ঞানানন্দ। শীতোষ, 
সুখ ছুঃখাঁদি ঘন্দভাব তোমাতে নাই। তুমি গগনসদৃশ সীমাশৃন্য । শ্রুতি, 
“ততমসি” মহাঁবাক্যে তোমাকেই লক্ষ্া করিতেছেন। তুমি এক-_ 
“একমেবাদ্ধিতীয়ম্ | এক' বলিয় তুমি স্বগত-ভেদ শুন্ত, “এক* বলিয়া 


[ ১২৫ ] 


'অজপা-কল্পতর 


তুমি স্বজাতীয় ভেদ হীন, এবং “অদ্ধিতীয়ঃ বলিয়। তুমি বিজাতীয়স্ভেদ 
'বঙ্জিত। নিত্য বস্তু তৃমিই,ভূত ভবিষ্যৎ বর্থমানে একমাত্র তুমিই 
'আছ,--যাহা সর্বকাঁলে থাকে না তাহা অনিত্য। তুমি নিতান্ত নির্মল-.. 
অজ্ঞান-মল তোমাতে নাই । তুমি সর্বদা অন্তরের ও বাহিরের সকল 
চেষ্টার, সকল কার্যে দ্রষ্টা--সর্ব্ব বিষয়ের সাক্ষী তুমি! তুমি ভাবাতীত 
ও গুণাতীত ! 


“ধান্গা স্বেন সদ| নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ।৮ 


যিনি আপন মহিমায় মায়ার কুহক নিরম্ত করিয়া আপনি আপনি 
ভাবে সর্বদা অবস্থিত সেই সত্যন্বরপ পরমন্রদ্ধকে আমর! ধ্যান করি। 

সেই সত্যন্বরূপ পরব্রদ্মের স্বরপজ্ঞান অজপার মধোই নিহিত। 
অজ্জপাই ক্র্ষবিষ্তা এবং একমাত্র তাহার কৃপাতেই ব্রদ্ষের স্বরূপতত্ব উপলবি 
হইবে। সর্মশেষে হে আত্মনারায়ণগণ, আমার কাতর প্রার্থনা যেন 
'অজপাই যে কল্পতরু* তাহাতে আপনাদের স্থির বিশ্বাস থাকে। অবিশ্বাস 
যেন এই মুক্তির পথ--শাস্তির পথ হইতে কথন্ও ভুষ্ট না করে। অবহেল! 
ও আলম্ত যেন সাধনের পথে অন্তরায় না হয়। এই বিদ্যা অভ্যাস যেন 
সদাই আপনাদের কল্যাণবিধান করে। এই কল্যাণবিধায়ক সত্যপ্রতিষ্ঠ 
অজপারপ ব্রহ্মবিহ্ঠ। জয়যুক্ত হউক । 

পুনরায় সেই আদিপুরুষ সর্ব কারণের কারণ গোবিন্দ, যিনি 
গুরুরূপে সর্বস্থানে ও সর্বকালে আমাদের সম্ুখে ভ্ঞানতত্ব প্রকাশ ! 
-করেন, তাহাকে নমস্কার করি। 


স্করস্তি সীকরা যন্মাদা নন্দস্যাম্বরেহবনৌ । 
দর্ব্বেষাং জীবনং তস্মৈ ব্রহ্মানন্দাত্সনে নমঃ ॥ 


| ১২৩ 


অজপা-কষ্পতরু 


যে ব্রদ্ধ হইতে আনন্দকণ। আকাশে ও ভূমিতলে শ্ষুরিত হইতেছে, 
সর্ব জীবের জীবন, সে আনন্বত্রদ্ধকে নমস্কার । (গোত। পরিচয় ) 


নমো নমস্তেহস্ত সহজকৃত্বঃ 

পুনশ্চ ভূয়োহপি নমে। নমোহস্তে । 
(গুরু তুমি) আপনারই করে আমার এই ঘরে 

গৃহদীপ খানি জ্বালো। 

(আমার) সব স্থখ ছুঃখ সার্থক হোক লভিয়া তোমারই আলো ॥ 
(আমার) কোনে কোনে যত লুকান আধার মরুক ধন্য হোয়ে 
(গুরু) তোমারই পুণ্য কিরণে জাগিয়া প্রিয়জনে বাসি ভাল ॥ 
(গুরু) পরেশ মণির প্রদীপ তুমি অচপলতার জ্যোতি, 
(গুরু) মোনা ক'রে দাও পলকে আমার সব কলঙ্ক কালো ॥ 
আমি যত দীপ জ্বালি তার শুধু ভ্বালা আর শুধু কালি 
(গুরু) আমারই ঘরের শিয়র ছুয়ারে তোমারই কিরণ ঢালে! ॥ 


( ১২৭ ] 


মা'র অভয় বাণী । 


হে আনন্দময় অমুতের বরপুত্র সেহের দুলাল বৎসগণ ! কে কোথায়- 
আর্ত দীন ছুঃন্বপ্র-গীডিভ-অজ্ঞানের মিথ্যার-গভীর কুহেলিকায় আচ্ছন্ন 
হইয়! রহিয়াছ ! পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর ঘাত প্রতিঘাতে, রোগ শোঁক 
অন্ুতাপের উৎ্পীড়নে, চঞ্চলতার ঘোর আবর্ডনে মথিত দলিত হইয়া, 
হতাঁশের উষ্ণ দীথনিঃশ্বাম পরিত্যাগ করিতেছ ? এস, ছুটিয়া এস 
পুত্র! এই দেখ তোমাদের জন্ত আমার বিশাল বক্ষ উন্ুক্ত করিয়া 
রাখিয্াছি--অনন্ত বাহু প্রসারিত করিয়া, তোমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
ধাবিত হইতেছি। তোমরা মা বলয়া ডাকিবে-_ তোমাদের নুধাময়, 
মাতৃ-আহ্বান শ্রবণ করিয়া আমি আত্মহারা হইব, তোমার্দিগকে. 
আত্মহারা! করিব। তোমাদের ত্রিতাপদগ্ধ হৃদয়ে অমৃত পিঞ্চন করিব, 
তোমরা অমর হইবে তাই মক্ত কঠে আহ্বান করিতেছি--এস বৎস! 
এস পুত্র! একবার নয়ন উন্মীলন কর। আর কতকাল চক্ষু মুদ্রিত 
করিয়া কাঙ্গ!ল সাজিয়া থাকিবে । দেখ-মুহুর্তের জন্য আমি তোমাঁদিগকে 
অন্কচ্যত করি নাই তোমরা আমরাই গর্ভে জাত, আমারই অকস্ক্ে- 
ধৃত, আমরাই স্তন্তে পরিপুষ্ট হইয়া অগ্রসর হইতেছ দুঃখ আর 
ত্রিতাপ বলিয়া কিছু নাই, জন্ম ব1 মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই, নৈরাশ্ঠ 
বা উৎপীড়ন বলিয়া কিছু নাই, যাহা দেখিয়া তোমরা ভীত বা 
উৎকন্ঠিত হইতেছ, উহ! আমারই স্সেহস্ত্ত 


অই শুন! অজপার বিজয় বঙ্কার উঠিয়াছে মধুময় মাতৃ আহ্বানে 


| ১২৮ ] 


অজপা-কল্পতরু 
ব্যোম মণ্ডল মুখরিত হইতেছে--বসুন্ধরা প্রীণময় সত্য আহ্বানে 
জড়ত্ব পরিত্যাগ করিয়াছে, সলিল রাশি সত্য নিনার্দে উদ্বেলিত 
হইতেছে-_বাযু সত্য ধ্বনি অভিঘাতে তরঙ্গায়িত হইতেছে অন্তরীক্ষ 
সত্যের পুত প্রণবনাদে পরিপুরিত হইতেছে; এখনও তুমি সুপ্ত 
থাকিবে? এখনও মিথ্যার কালিম। মুখে মাথিয়া দীনতার ছুং্বপ্ণে 
উৎ্পীড়িত হইবে? আর না|! বন! একবার এস-একবাঁর ফিরিয়া 
দাঁড়াও, একবার মুখটা ফিরাও। আমি তোমাদের চাহিয়া কত যুগ 
যুগন্তার অপেক্ষায় বসিয়া আছি। এস মাতৃহারা শিশু! অমৃতের 
সন্ত্ীবনী ধারায় অভিষিক্ত হও। শাস্তিআননের বিনল সলিলে 
অবগাহন কর; মায়ের কোলে নিত্য অবস্থান বা ব্রা্গীস্থিতি 
উপলব্ধি করিয়া অমর হও. 
তাই বারংবার ডাকিতেছি,_-এস অমৃতের পুত্রগণ! যদি জাগিয়াছ, 
যদি জগৎকে সত্যেরই মৃত্তি বলিয়া বুঝিয়াছ, যদি জন্তকে চিন্ময়রূপে 
আদর করিতে শিখিয়াছ, যদ্দি সর্বভূতে ভগবৎ সত্তা দর্শন করিতে 
অভ্যস্থ হইয়াছ, তবে এস, উঠিয়। দীড়াও! আমার দিকে তাকাও, 
দেখ অগণিত জ্যোতিষ্ক মণ্ডল সর্বদাই আমারই আরতি করিতেছে। 
অগণিত বিশ্ব আমর্ই অঙ্গে যুগ যুগীস্তর ধরিয়া শোভ। পাইতেছে। 
অগণিত জীব কোন অনাদি কাল হইতে আমারই পুজার অধ্য সম্ভার 
মস্তকে বহন করিয়া ছুটিতেছে। দেখ--এ ক্রন্ধাণ্ড--যজ্ঞাগারে 


প্রতি পরমান্ত আমারই উদ্দোশ্তে প্রণাহুতি অর্পণ করিতেছে । 
উদ্দেশ্টু-_-আত্মনিবেদন। উদ্দেশ্--একবার মাত্র আমাকে দেখিয়া 
আমি আমিময় হওয়া । 


রে বিন্দু বিন্দু প্রাণ আমার ! রে খণ্ড চৈতন্ আমার ! আর কতদিন 
বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকিয়া, স্থখ ছুঃখের, জন্ম মৃত্যুর ঘাত গ্রতিঘাতে ক্ষত 


[ ১২৯ ] 


অজপা-কলতরু 


বিক্ষত হইবে? আয় আয় ছুটিয়া মহাপ্রাণ-সমুদ্রের অভিমুখে । 
ভয় নাই! আপনাকে হাঁরাইবে না। আপনাকেই পাইবে। এখন 
যেটুকু পাইয়। মুগ্ধ হইয়। রহিয়াছ, উহ! ছুঃখ মিশ্রিত, অতি অকিঞ্চিংকর। 
উহাতে ইচ্ছার অভিঘাত আছে, অনভিলধিতের প্রাপ্তি আছে, জন্ম 
মৃত্যুর তাড়না আছে। রোগ শোকের অতাচার আছে। নৈরাশ্যের 
বেদনা আছে আর এখানে--কিছু নাই, অথচ সব আছে। পুর্ণ আনন্দ, 
কেবল অমৃত, কেবল অফুরন্ত নেহ, মাত করুণার ধারা । আর আছে 
অব্যয় অচল জীবন--মহ1 সত্য । 


হে পুত্রগণ ! তোমরা সতো, প্রাণে ও. চৈতন্তে প্রতিচিত হইয়াছ, 
এইবার অজপতে ও আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হও। মতা পুত্র সন্বন্ধ-বিহীন 
“একমেবাধ্িতীয়ম্” তত্বে উপনীত হও । “অয়মন্মি* বলিয়া সাধা 
সাধনার পরপারে চলিয়া যাও। তোমাদের শিরে শ্রাগুরুর মঙ্গলময় 
আশীর্বাদ বধিত হউক ও সফল হউক। তৌমরা ধন্ত হও। 


ও শাস্তিঃ। 


ও গুরোঃ কুপাহি কেবলম্‌। 


গুকারঃ প্রথমে ব্ণশ্চান্ধকায় প্রকাশকঃ 
তন্নিরোধস্ত বিজ্ঞেয়ো গুকার ইতি বর্ণকঃ ॥ 
তন্ম জ্জানীহি হে দেবি অন্ধকারনিরোধতঃ | 
সত্যং সত্যং তথা সত্যং গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ং ॥॥ 


হে দেবি! *” এই বর্ণে অন্ধকার এবং «রু” এই অক্ষরে অন্ধকারেৰ 
ংস বুঝায়। অতএব সত্য করিয়া বলিতেছি, অন্ধকার সংহারিত্ব 
নিবন্ধন “গুরু” এই অক্ষরদ্ব দ্বারা অন্ধকারহারক তেজঃম্বরূপ ব্রদ্ধই 
বুঝাইতেছে। 
গুরুরিত্যক্ষরং যসা জিহ্বাগ্রে দেবি বর্ততে । 
তস্য কিং বিদ্যতে মোহঃ পাঠে 'বেদসা কিং বুথা ॥ 


হে দেবি! যাহার রসনাগ্রে গুরু এই বর্ণদ্বয় বর্তমান আছে, তাহার 
কোনিরূপ অজ্ঞান থাকে না। গুরু এই মহামন্ত্র জপ দ্বারা যাদৃশ ফল হয়, 
'বেদপাঠেও সেরূপ ফলের আশ! নাই । 
“কত চতুরানন, মরি মরি যাওত, ন ভুয়া আদি অবসানা। 
তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমায়ত, সাগর-লহর-সমানা! ॥৮ 
হে গুরো, 
সমুদ্র তরজে লহর-মালার স্ায় সংসার তৌমা হইতে উৎপঞ্ন হইয়া 
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অজপা-কল্পতরু 


তোমাতেই লয্সপ্রা্থ হইতেছে । সেই উৎপত্তি লয়ের সঙ্গে সঙ্গে কত 
চতুরানন ব্রহ্মা আবিভূতি ও তিরোহিত হইলেন, কিন্তু তোমার আদি- 
নির্ণয় করিতে পারিলেন না। স্বয়ং বিধাতাই ষখন সে তত্ব নির্ণয় করিতে 
অসমর্থ, তখন তৃণাঁদপি-তৃণতুচ্ছ মানুষ তাহার কি পরিচয় প্রদান করিতে 
সমর্থ হইবে? সাধকগণ তাই গাহিয়াছেন,-- 


"কোটী কলপ ধরি, বিহি যদি বর্ণয়ে, তবনথ' না পাওয়েত পার। 

আকাশ পত্র' পরি, সিশ্কুসি পাত্র করি, কলপ কলপ জগজনে 
জনে লিখ ॥ 

এক বরণে তুয়া জগত ভরল হে, তাক না পাওয়ে দ্রিখ। 

বারিবিন্দু অত, ধরণী-ধুলি যত, কো ষদি গণইতে পারে ॥ 

সো তব তব্নক, অন্ত না পাওয়ে, সিম্ধু পার--এ অপার। 

অযুত নয়ন ধরি, আদি অন্ত হেরি, হোয় হোয়ৰ জন দেখ ॥ 

বিশ্ব অশেষ ক, তাহে অনিপুণ, বিশ্ব-বাণী করি এক। 

জগতে যত অন্তর আছয়ে, চিন্তা জ্ঞান করি এক ॥ 

সো যদি ধ্যান-সমাধি আলাপয়ে, হিম-অচলে তৃণ-রেখ। 

অন্ত নাহি তব__অন্ত নাহি তব, অনন্ত দেখ-_তু অদেখ ॥ 

তু বিনে তোহে জানিতে নাহি এক ॥৮ 


হে গুরো, 

স্বয়ং বিধাতা যদি কোটী কল্প ধরিয়া তোমার মহিমার কীত্তন করেন, 
তবু তাহার শেষ হয় না । আকাশকে যদি লিখন-পত্র করিয়া লওয়া হয়, 
মহাসমুদ্রকে যদি কালীর পাত্র করিয়! লওয়া হয়, তোমার নামের একটী 
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অজপাঁ-কল্পতরু 


বর্ধে জগৎ ভরিয়া যায়; তবুও তাহার পুরণ হয় না। জগতে যত বারি- 
বিন্দু আছে, এই ধরণীতে যত ধূলিকণা। আছে, এ সকলের ঘদি গণনা 
কর! সম্ভব হয়, তবু তোমার অনন্ত তত্বের কিছুতেই অন্ত পাওয়া যায় না 
মহাসমুদ্র ধদি পার হওয়া সম্ভবপর হয়, কিন্ত তোমার তত্ব অপার । 
জগতে ধত লোক জন্বিয়াছে, তাহ'দের প্রত্যেকেরই ষদি অধুত অধুত 
নয়ন হয়, এবং তাহারা আবনের আদি-_অস্ত ধরিয়া যদি তোমাকে 
দর্শন করে, তবু তোমার আদি-অন্ত কেহ দেখিতে পাঁয় না। এই বিশ্ব- 
সংসারে যত কিছু শব্দ বা বাক্য আছে, এই বিশ্বসংসারের সমস্ত প্রাণিক 
যদি তাহাঁতেও তোমার বর্ণনা করে, তবুও তোমার বর্ণনায় কেহ সমর্থ 
হয় না। এইরূপ জগতে যত অন্তর আছে, তাহাদের সকলের চিন্তা ও 
জ্ঞান একত্র করিয়া যদি তোমার ধ্যান সমাধিতে নিয়োগ করা হয়, তবুও 
তোমার বর্ণন| হয় এইরূপ-যেমন “হিম অচলে তৃণ-রেখ' ; অর্থাৎ, এত 
করিয়াঁও হিমাচল পৃষ্ঠে ক্ষুদ্রাদঘপি ক্ষুদ্র তণ- 'রেখার স্তায় মা তোমার 
বর্ণনা করা হয়। অনন্তের ষদি অস্ত পাওয়া সম্তব হয়, তবুও তোমার 
অন্ত কিছুতেই পাওয়। যাঁয় না। বে তুমি দয়া! করিয়া নিজে যদি 
কাহাকেও জানাইয়া! দাও, সেই তোমায় জানিতে পারে । যে তত্ব এত 
ছুরধিগম্য, তিনি স্বয়ং ন। জানাইলে যে তত্ব কাহারও জানিবার সম্ভাবনা 
নাই, সে তত্ব কে বিবৃত করিতে পারে ? 


' তরণীতে যেমন কর্ণধার আঁবশ্তক, বিদ্যার্থীর যেমন শিক্ষকের আবশ্যক, 
তীর্থ পর্যটনকারীর যেমন পাগ্ডার আবশ্তক ;১--তেমনি সংসার 
সমুদ্রে ভাঁদমান জীবন--তরণীর কাণ্ডারীর আবশ্তক। গুরুই শিষ্ের 
বা ভক্তের জীবন-তরণীর কাগডারী। যুগে যুগে জীব-দুঃখ-বিগলিত-্বদয় 
মেই পুরুষোত্তম গুরুরূপে মানব দেহ ধরিয়া শরণাগত, আশ্রিত, 
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অজপা-কল্পতরু 


তক্তনারায়ণগণের মুক্তির পথে পরিচালন করিয়৷ এই মায়! মোহস্কুল 
সংসারের ত্রিতাপ জালার নির্বান করেন। যুগে যুগে তাই যে মহূর্তে 
বিশ্বমানবের প্রাণে শাস্তি পিপাঁসা, মুক্তি ইচ্ছা! জাগ্রিয়াছে তখনই 
গুরুরূগী শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরামন্ত্র শ্রী্রীশঙ্করাচাধ্য শ্রীত্ীচন্যদেব 
প্রভৃতি অসংখ্য মহাপুরুষরূপে নরদেহ ধারণ করিয়া আপনার জীবন- 
শোঁণিতে বিশ্বমানবের ত্রিতাপজালা। ক্ষালন করিয়া মুক্তির অধিকার 
করিয়া দিয়াছেন । 


অতএব এস ব্রিতাঁপজালায় তাঁপিত জীব! কে আছ শাস্তির 
পিয়াসী, মুক্তির ভিথারী, অন্ধ-বিশ্বাসের প্রার্থী! কে চাঁও জীবনকে 
শক্তি সামধ্যে, এশ্বর্ষো বীধ্যে, জ্ঞানে ধর্দে মহিমা মণ্ডিত করিয়া তুলিবার 
জন্ত- এস সকলের আগে শ্রীন্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ কর--- 
শরণাগত হও তবেই তুমি পূর্ণনান্দ পাইবে। গুরুকে যে ব্যক্তি মন্ষ্য 
ভাবে সে কখনও শস্তি পাতে পারে না। গুরু বাস্তবিক দেবা- 
দিদেব মহাদেব এই অর্থ প্রীণে গ্রাণে উপলব্ধি করিলে তবে ত্রিতাঁপজাল। 
হইতে রক্ষা পাওয়া যাঁয়। গুরুকপাতে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। 


গুরুকে ভগবৎস্বূপে পূজা করা ভক্তিশান্ত্বের মুখ্য উপদেশ। 
প্গুরুতে ভক্তি আরোপ করিলে কামাদি দোঁষ সমুদয় নষ্ট হইয়| 
যায়! যথা-_ 


"এতৎ সর্ববং গুরোর্ভক্ত্যা পুরুষোহধীসা জয়ে ॥ 


তাঁই বলি, হে বদ্ধ জীব! যদ্দি ভব-সমুদ্র পাঁর হইয় যাইতে চাঁও, 
'তবে স্ট্রগুরুর চরণ.-কমলে রতি-মতি স্থাপন কর। শ্রীগুরুকে অপ্রান্কৃত 
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অজপা-কল্পতর 


নিত্যরূপে সর্বদা চিন্ময় বুদ্ধি করিবে । সাম্মান্ত মন্থুষা জ্ঞান করিলেই 
অধঃপাতে যাইবে। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ পরম ভাগবত উদ্ধঝকে বলিয়াছেন £-_ 
পহে উদ্ধব! আমাকে শ্রীগুরু-আচাধ্য শ্ববূপ জাঁনিবে। সুতরাং 
সামান্ত মনুষ্য জ্ঞান করিয়া তাহার অবমাননা করিও না; কিম্বা! জরা- 
মরণ-ব্যাধি-গ্রবণ-দেহ-বিশিষ্ট জ্ঞান করিয়া কদাঁচ তাঁহার জদ্গুণাবলীর 
উপর দোষারোপ করিওনা, কেননা শ্রীণতর সর্বদেবময় অর্থাৎ ব্রহ্মা" 
বিষ্র-শিব-শক্তি প্রভৃতি সর্ধদেবাত্ক। এইজন্ত, অগ্রে শগুরুর 
চরণারবিন্দ পুজ! না করিয়া অন্ত দেব-দেবীর পুজা করিলে নিস্ফল হয় । 


ভক্তচুড়ামণি সাধক শ্রেষ্ঠ তুলসীদাস একদিন ধ্যান করিতে করিতে 
সম্মুখে গুরু ও গোবিন্দকে দর্শন পাইয়া ধন্ হইয়াছিলেন ও গুরুকপাতে 
গোবিন্দ দর্শন হয়াছে বুঝিয়া গুরুদেবকে অগ্রে প্রণাম করিয়। তদন্ত 
শ্রীগোবিন্দকে প্রণাম করিয়াছিলেন :--যথ! 


গুরু গোবিন্‌ দোনে খাড়ে কিসকো' লাগি পায় । 
বলিহা।র গুরু তুহারি যে! গোবিন্‌ দিয়া দেখায় | 


প্রেম ব্যতীত যেমন নন্দলালাকে পাওয়া যাঁয় না তেমনি গুরুকপা- 
ব্যতীত শান্তি, অহৈতুকী ভক্তি বা পূর্ানন্দ উপলব্ধি হয় না। 
অঞ্থবিশ্বামেই গুরুকুপা1 লাভ হয়। তর্কাদি না করিয়া অবিচলিত 
ভাঁবে গুরু আদেশ পালন করিলে তবে অন্ধবিশ্বাস জম্মীয়। জন্মাস্তরের 
স্ুকৃতি ও বনুপুণ্যবলে কোনও কোন সাধকের অন্ধবিশ্বা থাকে নতুবা 
অন্ধবিশ্বাস লাত করিতে হইলে সাধুসঙ্গ ও শ্রীশ্রীনামের শরণ লইতে 
হয়। বিশ্বাস পাক হইলে তাহাকে “অন্ধবিশ্বীস” কহে। 


রামকুটারে শ্রশ্রীসদগুর আবির্ভাবের সময় বলিয়াছেন £-- 


[ ১৩৫ ] 


অজপা-কল্পতর 


সাধনার শ্রেষ্ঠ সহায় বিশ্বা। বিশ্বাস বদ্ধিত হইলে প্রেম হয়। 
অন্তবিশ্বামই মূল। অন্ধবিশ্বাস দ্বারা জগতে কোনও কার্য ব্যর্থ হয় 
না। যখনি কোনও কার্ধ্য সুসম্পন্ন হয় তখনি জানিবে তাহার মূলে 
অন্ধবিশ্বাস আছে। আর যেখানে কার্ধা ব্যর্থ বা বিফল সেইখানে 
অন্ধবিশ্বীসের সম্পূর্ণ অভাব তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ক্রোধ ও হিংসাতে 
বিশ্বাস নষ্ট করে কিন্তু ্রত্রীনাম” “অজপা” ও গুরুবাক্য দ্বারা 
অন্ধবিশ্বাস পরিপুই হয়। অন্ধবিশ্বাস যার আছে তার আর কোনও 
অভাবই থাকে না সে তগবৎ তত্বের পূর্ণ উপলব্ধি পায়। 


এই সন্বন্ধে শ্রীশ্ীটচৈতন্ত চরিতামূত কি বলিছেছেন শ্রবণ কর -- 


দ্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ সীব। 
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি লতা বীজ ॥ 
মালী হ'ঞ1.ররে সেই বীজ আরোপণ । 
শ্রবণ কীর্তন জলে করয়ে সেচন ॥ 

উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি পায়। 
“বিরজা” 'ব্রহ্মলোক? ভেদ পরমব্যোম” পায় ॥ 
তবে যায় তদুপরি গোলক বৃন্দাবন? | 
'কুষ্ণঠরণ' কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ 

তাহা বিস্তারিত হ'ঞ্1| ফলে প্রেমফল। 

ইহা মালী সেচে নিতা শ্রবণ কীর্তনার্দি জল ॥ 
যদ্দি বৈষব-_অপরাধ উঠে হাতী মাত] । 
উপাড়ে বা ছিগ্ডে. তর সুখি যায় পাতা ॥ 


| ১৩৬ | 


অজপা।-কল্পতরু 


তাতে মালী বত্বুকরি করে আবরণ । 
অপরাধ হস্তীর ষৈছ্ে না হয় উদ্গম ॥ 
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপসাখা। 
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্া বত অসংখ্য তার লেখা ॥ 
“নিষিদ্ধাচার" “কুটীনাটা” জীব হিংসন। 
লাভ" পুজা” “প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥ 
সেকজল পাঞ্। উপশাখ! বাড়ি যায়। 
স্তব্ধ হ'ঞ মুলশাখা। বাড়িতে না পায় ॥ 
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন । 
তবে মুল শাখ! বাড়ি যায় বৃন্দাবন ॥ 
প্রেমফল পাকি পড়ে, মালী আন্বাদয় । 
লতা অবলন্থি মালী 'কল্পবৃক্ষ পায় ॥ 
তাহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন । 
স্থখে প্রেমফল-_রস করে আস্বাদন” ॥ 


চৈ, চ মধ্য 1১৯।১৫১---১৬৩ 


আমি তৃণাদপি ক্ষুদ্রা--গুরুতত্ব বুঝাইবার বাঁ কাহিবার শক্তি সামর্থ্য 
সত্যই আমার আদৌ নাই তবু যে লিখিলাম ইহা! কেবল শ্রীপ্রীগুরুদেবের 
আদেশে লিখিত হইল । হে দন্নাল ঠাকুর সদ্গুরু, তোমার আচরণে 
আমার কোটী কোটা প্রণাম। যেন জীবনের শেষ মূহুর্ত পধ্যস্ত তোমার 
ঞ্পাদপন্মে আমার অচল অটল বিশ্বাস ভক্তি থাকে এই আমার প্রার্থন।। 
প্রভূ, দিন থাকতে বলিয়া! রাঁখিলীম দেখে! শেষের দিনে ষেন ভুলে না৷ 


২৭ 2৪৬ তি সি ০৮১০ 
রি প্‌ ১১ 





অজপা-কল্পতর 


যাই। বিশ্বাসহারা হয়ে আজ আমি কর্মফলে প্রপীড়িতা--ব্যথিতা, 
কিষ্টা ও অপরাধী আর যেন বিশ্বীসহারা না হই দেব, এই আমার একমাত্র 
প্রার্থনা অজপা-কল্পতরু পুস্তকে থাকিল' 

হে তক্তনারায়ণগণ ! যি ভববযথা হইতে মুক্ত হইতে চাঁও তবে 
কায়মনোবাক্যে শ্রাগুরপাদপন্ে অনুরন্ত হও । তোমার দরদী, মরমী 
ব্যথার ব্যথী, শোকে শাস্তিদানকাঁরা, বিপরে ত্রাণকারী, দুঃখের সান্তনা- 
কারা প্রাণারাম সখা, বন্ধু, পিতা মাতা, পতি, স্বদয়ের সর্ধস্বধন যদি চাও 
তবে শুন, তিনিই জগৎগুরু সদ্গুর গুরুরূপে অধিগ্ান। তার আশ্রয় 
লইয়া অনন্ত সৌভাগ্যের অধিকারী হও । 

তুমি গৃহাই হও--বিষ্ভাথাই হও, সন্ন্যাসী বা ব্রঙ্গচারাই হও, ধনবান্‌ 
বা গরীবই হও, রাজা হও, ভিখারী হও, পাপীহও তাঁপী হও, শোকা 
হও বাঁ ছুঃখীই হও-বে বেখনে বে অবস্থার থাক না কেন-স্শ্রীপুর- 
দেবের শরণাগত হইয়া ও আশ্রর গ্রহণ করিয়া |নঙ্জ নি কর্তব্য পালন 
করিয়। যাঁও, তোমার জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধিত হইবে-_গুরু- 
কৃপায় তুমি নিশ্চরই শাক্ষি ও মুক্তর অধিকারা হইবে ইহ|ই আমার 
নিবেদন। 

যিনি দীক্ষা, অদপা, বা ধশ্ম উপদেশ দিয়া থাকেন, তিনিই 
গুরুপদবাচা - শ্রশ্রী। গুরুদেব: সেই মহাপুরুষের শ্রশ্রীপাদপন্মে আমার 
কোটী কোটা প্রণাম! জীবনের শেষ মুহুর্ত পধ্যন্ত যেন শ্রীশ্রী গরুপাঁদপন্ধে 
অচল অটল, বিশ্বাস ভক্তি থাকে এহ আমার প্রার্থনা; 


জীগুরু চরণা শ্রিতা 
প্রবৈষ্ণব্-পদরেণু-ভিখারী-”* 


*অসন্মিস্্রণ। 


গুরু বন্দন। 


ভবসাগর.তারণ কারণ হে ! 
রবিনন্দন-বন্ধন-খগ্ডন হে! 

শরণাগত কিস্কর ভীত-মনে, 

গুরুদেব! কৃপাকর জ্ঞানহীনে ॥ ১ 


হৃদ্িকন্দর-তামস-ভাস্কর হে ! 

ভুমি বিষণ প্র্জপতি শঙ্কর হে! 
পরক্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে, 
গুরুদেব! দয়াকর দীনজনে ॥ ২ 


মন বারণ শীসন-অস্কুশ হে 

নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুল হে! 
গুণগ!ন-পরায়ণ দেবগণে, 

গুরুদেব! কৃপাকর জ্ঞানহীনে ॥। ৩ 
কুলকুগুলিনী-ঘুম-ভগ্তক হে 
হৃদিগ্রন্থি-বিদারণ-কারক হে! 

মম মানস চঞ্চল রাত্র-দিনে, 

গুরুদেব! দয়াকর দীনজনে ॥ ৪ 


[ ১৩৯ ] 


'অজপা-কল্পতক 


রিপুন্দন-মঙল-নায়ক হে! 
নুখশাস্তি-বরাভয়-দায়ক হে। 
ত্রয়তাপ হরে তব নামণ্ডণে 

গুরুদেব! কৃপাকর জ্ঞানহীনে ॥ ৫ 
অভিমান-প্রভাব-বিমর্দক হে ! 
গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে! 

চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তিধনে, 
গুরুদেব! দয়াকর দীনজনে ॥ ৬ 
তব নাম সদা শুভ-সাধক হে! 
পতিতাধম-মানব-পাবক হে! 

মহিম! তব গোচর শুদ্ধমনে, 
গুরুদেব! কৃপাঁকন জ্কবানহানে ॥ ৭ 
জয় সন্গুরু, ঈশ্বর-প্রাপক হে! 
ভবরোগ- বিকার-বিনাশক হে! 

মন যেন রহে তব শ্রীচরণে, 
গুরুদেব! দয়াকর দীনজনে ॥ ৮ 


[ ৯৪০ 7 


শ্রীগুরুস্তোত্রাণি। 


অখগ্ুমগ্ডলাকারং ব্যাণ্ডং যেন চরাচরং। 

তৎুপদ্দং দর্শিতং যেন তস্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১ 
অজ্ঞানতিমিরান্বস্য জ্ঞানাপ্তনশলাকয়া 

চক্ষুরুম্মীলিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২ 
আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং জ্ঞান স্বরূপং নিজবোধযুক্তং 
যোগীন্দ্রমীভ্যং ভবরোগবৈদ্যং শ্রীমদগুরুং নিত্যমহং নমামি & ৩. 
গুরুত্রন্ধা গুরুবিধু গুরুর্দেবে। মহেশ্বরঃ | 
গুরুরেব পরং ব্রন্ধ তন্যৈ প্রীগুরবে নমঃ ॥ ৪ 
সংসারবৃক্ষমারূটাঃ পতন্তি নরকার্ণবে*। 
যেনদ্ধুতমিদং বিশ্বং তন্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৫ 
স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরং | 
ততপদং দর্শিতং যেন তশ্রৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৬ 
চৈতম্যং শাশ্বতং শানস্তং ব্যোমাতীতং নিরপ্রানং । 
বিন্দুনাদকলাতীতং তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৭ 

ন গুরোরধিকং তত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ। 
তত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তন্মৈ শ্রীগ্তরবে নমঃ ॥ ৮ 


| ১৪১ ] 


অজপা-কল্পতর 
মন্নাথ শ্ীজগন্নাথো মদগুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ | 
মদাত্মা সর্ববভূতাত্মা। তন্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৯ 
ধ্যানমূলং গুরোমুত্ডিঃ পুজামূলং গুরোঃ পদং। 
মন্ত্রমূলং গুরোর্ববাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ॥ ১৩ 
আব্রন্গস্তম্বপধ্যন্তং পরমাত্মন্বরূপকং । 
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চেব প্রণমামি জগন্ময় ॥ ১১ 
বন্দেহহং সচ্চিদানন্দং ভেদাতীতং শ্রীমদ্গুরুং | 
নিত্যং পৃণং নিরাকারং নিগু নং স্বাআবুসংস্থিতং ॥ ১২ 
পরাৎ্পরতরং ধ্যেয়ং নিতামানন্দকারকং । 
হৃদয়াকাশমধ্যস্থং শুদ্ধস্কটিকসন্নিভং ॥ ১৩ 
মণ্ত্রাণঃ শ্রীগুরোঃ প্রাণঃ মদ্দেহে। গুরু মন্দিরম্‌। 
পর্ণমস্তর্ব হির্যেন ত্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১৪ 
গুরোর্মধ্যে স্থিতং বিশ্বং বিশ্বমধ্যে স্থিতো গুরুঃ | 
গুরুবিশ্বং নমস্তেস্ত বিশ্বগুরুং নমাম্যহম ॥ ১৫ 
গুরোমধধ্যে স্থিতা মাতা মাতৃ মধো স্থিতো৷ গুরুঃ। 
গুরুমণতা। নমস্তেস্ত মাতৃগুরুং নমামাহম ॥ ১৬ 
শ্রীমৎপরংব্রহ্ষাগুরুং ব্দামি। 
গ্ীমৎপরংব্রহ্গগুরুং স্মরামি ॥ 
শ্রীমতপরংব্রক্মগুরুং ভজামি। 
শ্রীমতপরং্ষাণ্ুরুং নামি ॥ ১৭ 


[ ১৪২ ] 


অজপা-কল্পতর 


ব্রহ্মানন্দং পরমন্ুখদং কেবলং জ্ঞানমুত্তিম্‌। 
দ্বন্বাতীতং গগনসদৃশং তত্তমস্যা দিলক্ষ্যম ॥ 
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ববধীসাক্ষিভূতং | 
ভাবাতীতং ব্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি | ১৮ 
ত্বমেব মাত। চ পিতা ত্বমেব 
ত্বমেৰ বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব 
ত্বমেৰ বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব 
ত্বমেব সর্ববং মম দেবর্দেব ॥ ১৯ 


কপ 0 পস্ল 


গুরোঃ কৃপাহ কেরলম্‌। 
পাশনাশ হেতুরেব নতু বিচার বাক বলং। 
গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্‌।, 
বিবিধ শাস্ত্র জল্পনেন ফলতি নাথ কিম্‌ ফলং। 
তব কৃপাং বিনা ন ভাতি মনসি তত্বাজ্্বলম্‌। 
গুরোঃ কৃপাহি কেবলম, ॥ 
শ্রুতি প্লুরাণ তন্্রতো৷ ন যাতি চেতসে। মলং । 
দর্শনহ্য দর্শনেন ন মনো হি নিল্মলং। 
গুরোঃ কৃপাহি কেবলম, ॥ 


অজপা-কল্পতর 


প্রণম।মী গুরুদেব, পূর্ণব্রক্ম আপি হো, 
আপি বিষুঃ, আপি শিব আপি গণপতি হো ॥ 
আপি অন্নপুণা মারি, আপি কালী মায়ি হো, 
আপি ছুর্গা, আপি তারা, আপি গঙ্গামায়ি হে। ॥ 
আপি মেরি প্রাণ গুরু, আপি মেরি ধ্যান হো, 
ভুূখে অন্ন, পিয়াসে পানি, আপি মেরি জ্ঞান হো ॥ 
(আপি মেরি জান হো । ) 
(আপি মেরি প্রাণ হে! ॥ 1 


॥ ও তত্সত্ গুরু গ€ ॥ 


ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম | 


অজপার অনুভূতি। 


বিরাট স্ষ্টির মাঝে লীলার একটা মধুর আনন্প্রবাহ চ'লেছে-- 
অন্তঃসলিলা ফন্তর মত। সে লীলা স্থষ্ট ও শ্রষ্টার মধ্যে। নিত্য 
আবি পুরুষ গোবিন্দ, আনন্দস্বরূপ ব্রন্মের স্বত:ই আনন্দের স্বুতি জাগল। 
তাই তিনি সেই আনন্দ আত্বাদন কর্বার জন্য বহু হ'লেন। এই বহু 
আবার সেই একে গিয়ে লয় হয়। 


বিশাল বারিধিবক্ষে ঢেউ উঠল, বায়ুর আন্দোলনে উথ.লে উছ.লে, 
কলকলে, ছলছলে আছড়ে পড়ল--এক চন্দ্রের পরিবর্তে শত চন্দ্রের 
উদ্ভব হ'ল। যত ঢেউ তত চন্দ্র। প্রত্যেক ঢেউই ইন্দুশেখর, শত 
ইন্দুশোভ। হ'ল বারিধির বক্ষে। আবার খন বারিরাশি শাস্ত 
হ'ল--.স্থির, নীরব, নিথর--তখন আবার সেই গগনে এক চন্দ্র, আর 
জলে তাঁরই ছায়া! । কিন্তু এ শাস্ত বারিরাশির বুকের মধ্যে এক্‌কে ভেঙ্গে 
বহু করার ষে একট আদম্য শক্তি গুমূরে উঠ.ছে--তা৷ কণ্জন বুঝে ! 
্্য উঠল চারিদিকে আলে ছড়িয়ে পড়ল সারাদিনের খেলাধূলার 
পর সন্ধ্যায় শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে তারা যখন বলে, “আর পারিনা! প্রত” 


১৪৫ 


অজপা-কল্পতরু 


হুর্্য অমনি তার লীল! সম্বরণ করুলেন। সমস্ত দিন যে সব আলোর 
কণার সংসারের আনাঁচে কানাঁচে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সব একের মধ্যে 
মিলিয়ে গেল। প্রলয়ের সামন্তগুলি, শিবের প্রমথরা, নৃত্যশেষে শাস্ত যোগী 
দেবাদিদেব মহাদেবের রুদ্রাক্ষের মধ্যে লয় পাচ্ছে । সব একাঁকারঃ-_ 
একটা--একমাত্র । 

এইতো ষ্ট-স্থিতি-প্রলয়রহন্ত--এইতো। নিত্য লীলা । এই লীলার 
মধ্যে আমাদের প্রবেশ করতে হাবে। বিশ্বসংসার জুড়ে এই লীলা 
চল্ছে। 

এই হচ্ছে চৈতন্তের লীলা । অখণ্ড চৈতন্ত পরবদ্ষেরই ছায়! 
জীবের মধ্যে বহু হ'য়ে প্রকাঁশ হয়েছেন। কিন্তু অনুভবের প্রয়োজন) 
ধারণ করতে হ'বে। এই ক্ষুদ্র ত্বদয়ের মধ্যে বিরাটকে, সেই তৃম! 
পুরুষকে, তার নিত্য লীলাকে ধরে রাঁথ.তে হবে। 

এই লীলা'প্রবেশের উপাঁয়, এই চৈতন্তলীলা উপলব্ধির উপায় 
একমাত্র “অজ্রপ1” লক্ষ্য করা। কারণ অজপাও স্বতঃস্ষ,র্ত, নিত্য ও 
শ্বাশ্বত। 

স্থির প্রথম আরম্ভ হ'তে অষ্টা মহাবিষণর বুকের মাঝে যে আনন্দ 
স্পন্দন জেগে তীর হৃদয়ের উপরের কৌস্তভমণিকে দোল দিতেছিল, 
সেই স্পন্দন সমস্ত স্যপ্টিতে নিত্য স্পন্দিত হ'চ্ছে। এই স্পন্দনের ম্ুরের 
সাথে নিজের স্থুর মিলাতে হ'বে। তোমার মধ্যে, আমার মধ্যে, স্থাবর 
জঙ্গম, নভংস্কলে এ একই ম্পন্দন,-এ একই আনন্দপ্রবাহ-_কিস্ত 
বিভিন্নরূপে। জীবের মধ্যে চৈতন্য শ্বাসরপে অবস্থিত। কাজেই 
জীবের অবস্থা! ঠিক শূন্য কুস্তের অন্ুরূপ। কুস্তের মধ্যেকার বাঁ 
বল্‌তে পারে যে মে একাকী ও বাহিরের বাযুসমূদ্র হ'তে বিভিন্ন। 


১৪৬ 


অজপা-কল্পতরু 


কিন্ত বাফুসমুদ্রের তরঙ্গের ঘাতগ্রতিঘাত তো! তাতেও তরঙ্গের 
উদ্ভব ক'রুছে, বিরাট চৈতন্ত-সমুদ্রের মধ্যেও জীব তেমনিভাবে ডুবে আছে ; 
এবং তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার তরঙ্গের উৎপত্তি বিরাট চৈতন্য-সমুদ্রের 
তরঙ্গ হতেই। এই শ্বাসপ্রশ্বাসের স্পন্দনই অজপা। এই স্পন্দনে 
আমাদের চিত স্থির করৃতে পার্লে, তবেই আমরা সেই লীলাময়, 
সেই আনন্দময় পুরুষের সন্ধান পা*ব। 

এই অজপা! আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে স্বতঃস্ফুরিত ৷ স্‌গুরু বলেন 
“দেহের মধ্যে কুক্্ভাবে অনবরত প্রাণশক্কির ক্রিয়া চল্ছে। এই 
ক্রিয়ায় প্রাণবায়ু মূলাধার হ'তে উঠে আজ্ঞাচক্র অবধি গমনাগমন 
কর্ছেন। প্রতি জীবের অষ্ট প্রহরে ২১১৬** বার এই প্রাণশক্তির 
ক্রিয়া চল্ছে।” এই হচ্ছে সহজ কথা । 

আমর! যদি পরমেশ্বর পরমব্রদ্ষের মহত্রের মধ্যে তাঁর সর্বব্যাপকত্বের 
ধারণ! করি, তাহলে উপলব্ধি হয় তিনি সর্বদাই সর্বত্রবিদ্ধমান। 
কিন্ত আমর! তা+র শক্তির পরিচয়েই তাঁকে উপলব্ধি করি। এই শক্তিই 
প্রাণশক্তি ; আর ইনিই “হংপবাহিনী ্র্ষাণী সরস্থতী/ । *হংমবাহিনী। 
কথার গৃঢ় তাৎপধ্য আছে। শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার উপর স্থির চিত্তে 
লক্ষ্য করুলে 'হংসঃ' এই শব স্বতঃই উচ্চারিত হইতেছে এইবপ উপলক্ষি 
হয়। ্ন্ম্ে প্রতি শ্বাসের উচ্ছধাসে ব! উত্থানে “সঃ' এবং পতনে “হং' 
এইরূপ ধবনির অন্ুতব হয়। প্রাণশক্তি এই “হংস:/ মন্ত্রের উপর বিরাজ 
করেন বলিয়াই তিনি হংসবাহিনী। আর তিনি “সরম্বতী? অর্থাৎ সরস্বতী 
যাহা৷ হইতে স্বরের উৎপত্তি । প্রাণ হইতেই বাকের উৎপতি। সেইজন্য 
এই প্রাণশক্তিই হংসবাহিনী বাগেবী বা ব্রহ্মানী সরম্বতী। এই 
শন্তিকে আরাধনা করিয়াই আমরা সেই পরমত্রদ্ধকে উপলব্ধি করিব। 


১৪৭ 


অজপা-কল্পতর 


আবার 'অঞ্পাই ব্রক্ষবিদ্তা' কারণ ইনিই ক্রক্ষশক্তি, য| নিত্য 
প্রতি জীবের মধ্যে স্থ্টিতত্বের সাড়া জাগিয়ে .রেখেছেন। আর 
একমাত্র এই অজপ। অভ্যাস ও লক্ষ্য দ্বারাই সচ্চিদানন্দ ক্র্মের জ্ঞান ও 
ধারণ। সম্ভব। 

আমাদের পু্জনায় গুরুদেব (শ্রীমৎ অপুর্ব্ব ঠাকুর ) তার করুণাদাথা 
উপদেশাবলীতে অজপার সহিত জপ করিবার অন্ত নানাবিধ মন্ত্রাদির কথ! 
বলিয়াছেন। তিনি অজপাঁর সহিত *সীতারাম*, 'রাঁধাকৃষ "হীং হৌং, 
“সৎ গুরু”, “হং সঃ, ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবার জন্ত নির্দেশ করিয়াছেন । 


মূলাধারে জীবের বা আত্মার স্থান, এবং আজ্তাচক্রে পরমার স্থান। 
মূলাধারে কামনারূপ জলতত্বের মধ্যে নিমজ্জমান চতুফোঁণ ধরামগডলে 
জীবের বাস। সে সর্ব্দ। আত্মতত্ব স্মরণ ক'রে শ্বাস চৈতন্য বেয়ে 
পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হ'বার চেষ্টা কর্ছে। প্রতি শ্বাসের উচ্ছাস 
প্রকৃতি ছুটে চ”লেছছে পুরুষের সাগ্ে মিলনের তরে আকুল হয়ে। কিন্তু 
যতক্ষণ না পধ্যন্ত সে নিম্নাভিমুখী কামনার আকর্ষণ কাটাতে পার্ছে, 
ততক্ষণ তাহার অব্যাহীতি নাই। প্রতিবারেই তা'কে পূর্ববাবস্থায় 
হতাশ হ'য়ে পরমাত্মাকে ম্মরণ কর্‌তে কর্‌তে ফিরে আম্তে হচ্ছে। 
প্রতিবারেই আঙজ্জাচক্রে শ্রুকুষ্ের বাশ করুণম্থরে ডাক্‌ছে “রাধে রাধে 
_-প্ররতিবারেই প্ররৃতিরূপা জাঁব শ্বাস-চৈতন্তর্ূপে তী'র কাছে যাবার 
জন্য আকুল প্রাণে ছুটে চ'লেছে, কিন্তু “কৃষ্ণ কৃষ” বঙ্‌তে বল্‌্তে আবার 
নিজ কুজ্জেই ফিরে আম্ছে, এই লীল। নিত্য । কিন্তু যখন সে সকল 
বিষয়কামনারূপ বৈভব ত্যাগ ক'রে, শ্রুরুষ্ণচৈতন্ত বলে সেই 
নীলসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে তখনই “রাধা-কষ্ণের' মিলন--অগ্ 
আনন্দ! তখনই সাংসারিক কথায় সাধকের* সমাধি। রাধা-কৃষের 
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নিত্যলীল! স্মরণ ও অজপার সহিত এই মন্ত্র জপ করিলে কৃষ্ণপ্রেম ও 
শান্তিপূর্ণ আনন সাধক লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। 

প্রতি মন্ত্রে এইরূপে আমাদের প্রকৃতিরপা জীবের সহিত পরম 
পুরুষের মিলনের কথ! স্মরণ করতে হ'বে। আর তাদের লীল৷ 
স্মরণ কর্‌লে সেই ভাবনা বা ধ্যান আরও গাড় হ'বে। 


এই নিত্য ও সত্যে বিশ্বাস রেখে ব্রহ্ষবিদ্ঠার অনুশীলন করুতে 
হ'বে। জীব নিজের চেয়ে কাউকে বেশী ভালবাসে না, সেইজন্য 
নিজের আত্মতত্ব অনুশীলন করে। যেখানে বিশ্বাম সেইখানেই প্রেম, 
আর যেখানে যত প্রেম সেইখানেই তত নিঃসন্দদেহতা ও নির্ভরতা । 
“গুরুকপায়' বিশ্বাস ও প্রেমই আমাদের সম্বল, এই স্থল নিয়েই নিয়মিত 
অভ্যাস ও অনুশীলন করতে হ'বে। অক্পা আঁপন। হতেই স্পন্দিত 
হ'চ্ছে। যে কোন অবস্থায় যেরপভাবেই দেহে জীবের যতদিন বাস, 
ততদিন প্রাণশক্তির ক্রিয়া তা'র মধ্যে জীবনের প্রবাহ জাগিয়ে রাখ বেই । 
সর্বদা বিদ্যমান, নিত্য স্বাভাবিক এই'অপা!, তা+ে লক্ষ্য ও নিজের চিত্ত 


অবিষ্তা হ'তে ফিরিয়ে নিয়ে তা*র প্রতি একাগ্রতা সহকারে নিয়োগ 
করাই অজপার সাধনা । 


কাণের কাছে যখন মৃত্যুর বিষাণ বাজ বে-্-সমস্ত সংসার যখন 
জীবকে বিদায় দিবার জন্ত প্রস্তত, তখন যে ইন্দ্রিয় এখন সর্বাপেক্ষা 
বিশ্বাসী ও কাধ্যতৎপর বলে প্রতীয়মান, তারা সকলেই আগে ছুটি 
চাইবে। কিন্তু এই মরদেহ ত্যাগের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত প্রাণশক্তি ক্রিয়া 
অব্যাহত থাকৃবে। যে আজ অজ্ঞানতঃ উপেক্ষিত, সে কিন্ত তখনও 
অভ্যাসমত নিজের স্বরূপ চিন্তা কর্বেঃ পরমব্রক্ম পরমাত্াকে তথনও 
স্বরণ কর্ৰে। তাই এই অকিঞ্চনের সকাতর অনুরোধ--জীব জাগ, 
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উঠ, প্রবুদ্ধ হও । ব্রিপুট জ্ঞান লাভ করে. ধন্ত হও। তোমার 
বিশ্বলীলায় আস সার্ক কর। আনন্দ, চিরস্থায়ী শাস্তিপূর্ণ আনন্দের 
তরে সংসার ছুটে চ'লেছে--কিস্ত কোথায় চ'লেছে তা ক'জন জানে? 
সংসান্ের মোহে নিজেকে হারিয়ে মানুষ ভাবে বেশ আছি*। কিন্ত 
নর্তনশীল কালভৈরবের প্রতি চরণবিক্ষেপে সে যে এগিয়ে চল্ছে তা 
সে বুঝতেই পারছে না! অনেকদূর যেতে হ'বে, অনেকদূর এসেছি 
ও--কিন্ত ভূলপথ ধরে এসেছি! পথের কোনও পথিকই তো! 
আমায় তুলে দরদ দেখায় নাই। কারুর মনই তো আমার তরে 
সহান্ুতৃতিতে কোমল হয় নাই । কিন্ত আজ আমি বুন্দাবনের যাত্রীদের 
সঙ্গ পেয়েছি, নিজেকে ধন্য মনে করেছি । আমার প্রাণের ব্যাকুলতার 
সাড়া পেয়েছি । বুন্দাবনবিহারীর আশ্বীসবাণী পের়েছি। তাই 
ছুটে চ'লেছছি। এস কে আস্বে এসো । যমুনাপুলিনে বৃন্দাবনের 
আনন্দ লহরের খোঁজ পেয়েছি আজ। নটবর বংশীধারীর ডাক এসে 
পৌচেছে আজ । এয, এসৌ, কে আসবে এসো! ' 


বৈষ্ণব চরণাশ্রিত 
শ্ীস্থধীরকুমার সিংহ । 
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গীতাবলী। 


(১) 
“জীবনব্যাপী সাধন। দিয়ে তোমায় মোরা চেয়েছি । 
হদয়ভর| বেদনা! নিয়ে তোমায় হদে পেয়েছি ॥ 
ফুলের হাঁসি উার আলো, ভূষার মত নিয়ত ঢাল। 
কত্ত যে মোদের বেসেছ ভাল, তোমারি গানে গেয়েছি ॥ 
ছুথানলে দহন ক'রে, নিলে মোদের আপন কণ্রে, 
পাঁশে রেখে যাবে না সরে, সে আশা আজ পেয়েছি ॥ 
আ পনহারা গানের তাঁনে, ভূবনভর! সুরের জালে । 
মোদের চিতকমল দিয়ে তোমায় মোর ছেয়েছি ॥ 
আঁধার রাতে জালায়ে আলে। মোদের তরে করুণ। ঢাল। 
স্বন্ভর সুধার ম্রোতে ( মোরা) ভাঁসিয়৷ কুল পেয়েছি ॥ 





২) 
প্রাত সময়ে যশোমতি জাগাওয়ে উঠ নন্দলালাজী । 
বুন্দা বন্মে কুসুম কাঁননমে ভ্রমরায় হরিগুণ গাঁওয়েজী ॥ 
ধড়া পরাওয়েঃ চড়। বীধাওয়ে, ক্ষীরসরনবনী খাওয়েজী । 
শ্রীদাম নুদাঁম ডাক সুবল সখা ডাক, ডাকওয়ে দাদা বলাইজী ॥ 
বেণু বাঁজ1ওয়ে, ধেনু চরাওয়ে, কৃ গোঠে যাওয়েজী। 
রাম নাম রাম নারায়ণ, তারকক্রহ্ম নাম করজী ॥ 


ররর খারা ওজর 
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(৩) 
বিশ্বাসে গেঁথেছি মালা পরব' মাঁগে। আপন গলে, 
আত্মসহ দিব মাগো, দিব তোমার চরণতলে ॥ 
ভক্তি-পুষ্পে গাথিয়াছি, প্রেম-চন্দন মাথা ইয়াছি, 
বিবেক-সথতে গাথি মাল, দিছি মাগো আপন গলে ॥ 
ঈষা, মূা, করব, প্রহলান »সেছে মা থেই কোলে, 
নিবি নাকি আমায় সেথা, আমি থে তোর অবোধ ছেলে ॥ 
মা ব'লে মা ডাঁকৃব যখন, দেখব মা তুই থাকিস্‌ কেমন, 
বাছা ব'লে ধ'রে তলে নিবি থে মা আপনি কোলে ॥ 
নিজে তুই কি আদিস্‌ তারা, শুক্তে তোরে আনে ডেকে, 
আন্ব তোরে আত্মবলে, দেখব" কেগন থাকিস্‌ ভুলে ॥ 
কোলে নিবি ব'লোস্ছলি, ফাকি নিয়ে কোথা গেলি, 
ফাকি আর খাটুবে না মা, ডাকাছি এই যে মা মা বলে ॥ 
মা মা বলে ডাকৰ যখন, বেখব' মা*তুষ্ট থাকবি কেমন ॥ 
ডাকার মত ডেকে এনে, লাফিয়ে উ১ব' এ কোলে ॥ 





(৪) 
শরণমে আঁয়৷ হায় হাম্‌ তুম্হাঁরি-_ 
দয়া কর হে দয়ালু ভগবান । 
হাম তো বালক আপ তো! পিত।-- 
দয়া করহে দয়ালু ভগবান। 
আপ তে ঠাকুর হাম্‌ পূজারী 
দয়। করছে দয়ালু ভগবান। 
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চায় পাঁপী হোসে চায় যৌহি হোঁয়ে-_ 
দয়া করহে দয়ালু ভগবান । 
চায় হুষমন্‌ হোয়ে চায় যোহি হোয়ে-- 
দয়া করহে দয়ালু ভগবান । 
দেহ মুকতি দেহ ভকতি-_ 
দয়া করহে দয়ালু ভগবান ॥ 


পারি অপ অসি 


€ ৫) 
তুমি প্রাণরমণ, হ্বদয়রঞ্জন, করুণাময় স্বামী-_- 
আমি মোহে অভিভূত, পাপে কলস্কিত, তথাপি তোমারই আঁমি। 
আমার নয়নের জ্যোতি, শ্রবণের শ্রুতি, ক মাঝে তুমি বাণী-_ 
আমার দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, মনন সকলেরই মূলে তুমি-- 
আমার বাহুতে শকতি, হৃদয়ে ভকতি, মনোমাঝে চিন্তামণি-- 
আমি মোহে অন্ধ হয়ে তোমায় না ভিয়ে, 
করিতেছি--আমি আমি) 
আমার দাও খুলে আখি, নয়ন ভরে দেখি--- 
তুমি গাঁণ আমি প্রাণী । 
অপরাধ যদি ক'রে থাকি পায়, না কর যদি হে ক্ষমা 
তবে দিও হে দিও ও প্রীণপ্রিয় বেদনা নব নব। 
(আমি ) তোমারি ( দেওয়া ) বেদন। “আশীষ কুন্দর্ম বলিসা 
মাথায় পাতিয়া লব ॥ 
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(৬) 
রাগিণী ভৈরবী--তাল য। 


ঘুমালে যে জেগে থাঁকে, সেই তোমারি গুরু বটে, 

সে আছে দেহের মাঝে, ভালবাঁম অকপটে ॥ 

জীবে চলে বলে ফেরে, শুধুতো। তাহারই জোরে, 

সুথ ছুঃখ আদি করে, সকলি ঘটায্ব এ ঘটে ॥ 

করিলে তার সাধনা, সকলি যাইবে জান।, 

হবে না আর আনাগোনা, ভব সংসার সঙ্কটে ॥ 

যে দিনে সে ছেড়ে যাবে, তোমাকে শব করিবে। 

কেনা বেচা সব ফুবাবে (তোমার ) এত সাধের ভবের হাঁটে ॥ 


€( ৭) 
মা আছেন আর আমি আছি, ভয় কি আছে আর আমার, 
মার হাতে খাই পরি, মা নিয়েছেন আমার ভার ॥ 
(পড়ে ) সংসার পাকে ঘোর বিপাকে, যখন দেখি অন্ধকার, 
সেই ঘোর আঁধারে মা আমারে, মাভৈঃ বাণী শুনায় বারেবার ॥ 
( এসে ) ছয় জনাতে একই সাথে, পথ তলায় যে কতবার, 
সেই বিপদ হ'তে ধ'রে হাতে, মা মোরে করেন উদ্ধার ॥ 
আমি ভূলে থাকি তবু দেখি, ভোলে না৷ মা একটাবার, 
এমন স্বেহের আধার মা যে আমার, আমি যে মার মা আমার ॥. 


১৫৪ 


অজপা-কল্পতরু 


(৮) 
€ আমি ) সাধনারি পথে চাহি মা! চলিতে 
কে যেন আমারে দিতেছে ঠেলে। 
মনে নাহি করি কে যেন করায় 
কেন করি শ্যাম। দাওগে। বালে ॥ 
মায় মোহ আদি আছে কত নদী 
আতঙ্কে ডরাই ভয়ে কাপে হৃদি 
ভীষণ তরঙ্গ হেরে আখি মুদি 
“তারা” পদ তখন যাইগো ভুলি ॥ 
প্রলোভন পথ আছে শত শত 
তাহে পড়ে তারা হই হতাহত 
বামন। সতত তুলাইছে পথ 
কেমনে বিজনে যাই ম। চলি ॥ 
কামরূপ গিরি তুঙ্গ শৃঙ্গ ধরি 
পথ রূধি তা”রা। আছে সাবি সারি 
আশ পরিহরি কিসে ধেধ্য ধরি * 
চাহ মা শক্করী অপাঙ্গ তুলে ॥ 
মদমণ্ড করী অতীব প্রবল 
গহন কানন শ্বাপৰ সঙ্ক,ল 
ক্রোধরপে জলে ভীম দাবানল 
বুঝি মা অনলে মরি মা জলে ॥ 
অবোধ সন্তান (মা তোর ) ভাসে আখি নীরে 
গ্রাণের ভিতরে কি যেন কি ক'রে 
থেকো মা অস্তরে এস ম! অন্তরে 
অকৃতি অধম পামর ঝ'লে ॥ 


১৫৫ 


“ছ্মজপা-কল্পতক 


(৯) 
রাগিণী মিশ্র খাম্বাজ--তাঁল জলদ একতাল।। 
ও মন মালিক যে তোর ঘরে । 
বৃথা খু'জিস কেন দূরে দূরে ॥ 
ঘর না খুঁজে বাইরে গিয়ে, খুঁজে খুঁজে হায়রান্‌ হয়ে । 
সাধের জীবন যাঁয়রে বয়ে আপন কম্ধমব ফেরে ॥ 
দিবানিশি সে তোমারে, ডাকছে মৃদু মধুন্বরে | 
( তুমি) কানার মত ইতশ্ততঃ দিন কাটালে ঘুরে ঘুরে ॥ 
ৰলদ যেমন বয্নরে চিনি, জানেন। তার স্বাদ কেমন। 
তুইও তেমনি মরিস বঃয়ে স্বাদ ভোগে তার অন্ত পরে ॥ 
অপূর্কেদ্্র বল রে মন, হৃদয় ঘরে স্বাওরে এখন । 
ঘরের মালিক দেখ বে ঘরে আনন্দ পাবে অস্ত্রে ॥ 
আপন্বাকে না জানে যে জন। 
তার পর জান। কি হয়রে কখন 
আপন খবর জানে যে জন সেই জানে সে কতদূরে ॥ 


প্র আরে আলোতে 


€ ১০) 
রাগিণী আলেয়া--তাল একতাল। । 


সাধু গেল গেল বহে গেল কাল, 
প্রাণরূগী হংসী তাহারে সামাল। 
না ক'রে সাধন. গেলরে জীবন, 

€ তবু) গুরুবাক্যে তোর হ'ল ন। খেয়াল ॥ 


১৫৬ 


€ তোর ) 


অঅপা-কল্পতরু 


মাতৃগর্ভে ষখন তাহারে হেরিতে, 
উদ্ঘজিহ্বা করি আনন্দে ভাসিতে। 
কর-যোড় করি কত কি বলিতে 
তব সাধনায় কাটাইব কাল ॥ 


সে মকল কথ! কেন গেলি তুলে, 
দারাপুত্র লয়ে আছ কুতৃহলে। 

বল তুমি খোকা হ'লে কতবার, 
খোক। হওয়া সাধ রবে কত কাল ॥ 


(১১) 


হের হর.মনমোহিনী 
কে বলেরে কালে মেয়ে 
আমার মায়ের রূপে ভূবন আলো 
চোক থাকেতো। দেখনা চেয়ে 
বিমল করে শোতে অসি 
অরুণ পরে নখে খসি 
এলোকেশা শ্যামা ষোড়শ 
কমল ভ্রমে, ভ্রমর ভ্রমে 
বিভোর ভোল। চরণ পেয়ে ॥ 


১৫৭ 


(১২) 


মা মা রবে মন সুখে 
মন ত্রিতন্ত্রী বাজাও রে । 
মায়েরি রচিত স্থমধুর বাণ! 
বাজায়ে “মা” নাম গাও রে ॥ 
গ্। যমুন1 সরম্যতী ঘেরি 
্বার্ধ ত্রিকোটা তন্ত্রী সারি সারি 
তা'র! বাজিছে নিয়ত মা মা রবে 
তব বাঁণার ভিতরে শুন রে॥ 
শরীরে ধূর্জটি মন্ত্র হ”তে উঠি 
মধ্যগ্রামে মন যাঁওরে ছুটি, 
ক্রমে তারাপুরে ভাত তারস্বরে 
“তারা” “তারা” নাম কর রে ॥ 
ত্যজিয়ে আকার অকাঁর মকার 
মা নামের আগে দিয়ে অলঙ্কার 
বাজাও মোহন বাশী বার বার 
ভূবন ভরিয়া! উঠুক রে ॥ 
মূলাধারে আছেন নিদ্রিত। যোগিনী 
বক্রগ্রীবা সেই “কুলকুগুলিনী” 
তব বীণার বঙ্কারে সুষুয়। দেবীরে 
জাগায়ে প্রসন্ন কর রে॥ 


১৫৮ 


অজপা-কল্পতরু 


(১৩) 
কীর্তন। 
তোমারি ভাবেতে, ভাবিনী যে জন, 
'তার কি ভাবনা নাথ । ৃ 
সে ষে অভাৰ সাগর, হইয়াছে পার, 
ভাবেতে বিভোর চিত ॥ 
ভয় কি ভাবনা, জানে না সে জনা, 
সদানন্দে মন মত্ত। 
চিদানন্দ রসে, নাচে খেলে হাসে, 
আছে ভাবেতে মোহিত ॥ 
অপূর্বেন্্র বলে, তব ৫প্রমানন্দ, 
এক বিন্দ পেলে পরে । 
(সেয়ে) কি আনন্দ ধরে, ভাঁবেতে ন! ধরে, 


সে ভাব যে ভাবাতীত ॥ 


সপ সপ””” ররর 


(১৪) 
সাধে কি পড়েছে ভোলা শ্যাম। মায়ের চরণতলে 
কটাঁক্ষেতে চাঁয় মা যারে সেই তে। ত্রিতাপ জ্বালা! ভোলে 
মায়ের এক রূপেন্তে জগব্খ অ।লো, পা। ছুটীতে শাস্তি ঢাল! 
জুড়াতে শিব বিষের ক্/লা, রেখেচে চরণ হৃদ্‌ কমলে 
তাব দেখি নন শ্যামা কি ধন ব্রহ্মা বিষুট করে সাধন 
না জেনে কি ইন্দভূষণ ক্ষেপির প্রেমে গেছে তূলে। 


১৫৯ 
১১ 


দজপা-কল্পতর 


€১৫) 
তোমাতে যখন মজে মোর মন 
আর কিছু ভাল লাগে না। 
* ভূবন শ্বপন- সম হয় জ্ঞান 
থাকে না অনু ভাঁবন। 
দারা সুতা সুত, বন্ধু পরিবার, 
সব তুলে যাই, একি চমৎকার, 
কে আমি কে তুমি, থাকে নাকে জ্ঞান, 
ডুবে মন প্রাণ ভাঁবেতে অজ্ঞান 
এ ঘটে কি ঘটে জানি না ॥ 
তব রূপরাশি (রখিতে দেখিতে 
উদাস অঙ্ঞর উন্মত্ত প্রেমেতে, 
(আমি) নিমেষে নিমেষে ৃ দেখি নব রূপ 
অমিয় রসকৃপ একি অপরূপ 
€ দেখে ) আঁখি কোন মতে ফেরে না ॥ 
আনন্দে আনন্দ ব'ড়ে প্রাতিক্ষণে 
দশেক্িয় থাকে শুন্তেতে বন্ধনে 
প্রিপুচর পরাজয় সকলি আনন্দময় 
অনুভব মাত্র রক়্ আর সব পায় লয় ॥ 


€( যেন) জীবনে জীবন থাকে না ॥ 


শখ শা ও জপ ৮ রত আটে 


১৬৩ 


অজপা-কল্পাতরু 
(১৬) 
তোরা আয় রে, চলে আয় রে, 
কে যাঁবি আনন্দ বাঁজারে। 
[ তখা] গেলে ভূলে রবি, ফিরিতে নারিবি, 
আনন্দেরি খেলা! হেরেরে ॥ 
আনন্দে দোকানি করিতেছে ধ্বনি, 
কে নিবিরে তোর কে নিবিরে কিনি। 
বিশ্বাসের মূলে সদানন্দ মেলে, 
নিরানন্দ কতু হবে না অজ্ধরে ॥ 
সদানন্দ হেথ। দোৌকানির সের, 
তাঁহারি ধনেতে এ বাজার গড়া । 
সদানন্দ মনে বেচ! কেনা করা, 
করিতেছে সন অন্তরে অন্তরে ॥ 
ভবেরি বাজারে বেচা কেন! ক'রে, 
দিবানিশি দুঃখ পাওরে অন্তরে । 
এলে এ বাজারে হঃথ খাবে ছেড়ে, 
সদানন্দে ধন ক্রমে যাবে বেড়ে ॥ 
অপূর্বেবেজ্্র বলে বলিরে আদরে, 
ুঃখা তাপী তোরা আয় ত্বরা ক'রে। 
গেলে সে বাজারে দুঃখ যাবে ছেড়ে 
চির স্থথ শাস্তি মিলিবে অন্তরে ॥ 


১৬১ 


অজপা-কল্পতরু 


(ভবে) 


(১৭) 

মোর কেহ নাই তাতে দুখ নাই: 
ষদদি হও তুমি আপনার । 

মোর কিছু নাই তাতে ভয় নাই 
যদি ভাগী কর তব করুণার ॥ 

মান অপমান যশ অপযশ 
যা ঘটে ত৷ ঘটুক আমার। 

নাই কোন ভয় অভয় তোমার 
পদ যদি পাই একটীবার ॥ 

অভাব বিপদ যত পারে হউক. 
অনাহীর সহি অনিবার। 

তব নাম যদি না যাই ভুলিয়া 
উপশম হবে যাতনার ॥ 

জীবনে না হয় মরণেও যদি 
দরশন পাই ম। তোমার । 


(তবে) ব্রিতাপে জলিয়া , ছাই হই যদি 


ক্ষোভ নাহি তায় অপুয়ার ॥ 


সপ শশী আত 


(১৮) 


কেব৷ চিন্তে পারে তোমায় ওগো অচিস্ত/রূপিণী 


মায়াতে জগত ভূলাও ম! ত্রিজগত নিস্তারিণী 
(ত্রিজগত নিস্তারিণী হরহৃদি বাসিনী ) 


আশ্বিনে হওম৷ অশ্থিকে, কাঁতিকে হও মা কালিকে, 


অগ্রহাক্সণে হওমা তুমি গণেশ জননী ॥ 


১৬২ 


অজপা-কল্পতরু 


পৌষে লক্ষীবরদা, মাঘে বাক্ৰাদী দেবতা, 
ফাস্কিণেতে হওমা| তুমি শ্ররাঁধা বিনোদিনী 
চৈত্রে হওমা বাসস্তী, বৈশাখে প্রথরা চণ্তী, 
জ্যেষ্ঠ ম'সে মঙ্গল চণ্তী মা, আষাঁট়ে রথবাহিনী ॥ 
শরাবণে ঝুলনায় ঝোল, ভীত্রতে জন্ম হ'লো ; 
সেইজন্ত লোকে বলে ম৷ ত্রিজগত নিস্তারিণী ॥ 


(১৯) 
তুমি তপোরাশি, ভুমি তপোমস্ত্। 
তুমি তপোমুত্ি, জ্ঞানের নির্ণয় ॥ 
| অনাদি অনন্ত পুরুষ উত্তম । 
নয়ন সম্গুখে তুমি আজি মম ॥ 
তোমারে শারিয়ে প্রভু নারারণ 
নিখিল জগত করি দরশন ॥ 





(২৯) 
নয়নে রেখেছি দ্বারি রূপ নেহারিতে। 
শ্রবণে রেখেছি দ্বারি তব গুণ শুনিতে ॥ 
করেরে করেছি দ্বারি ও চরণ সেবিতে 
চরণে রেখেছি ঘারি মন্দিরে যাইতে 
মনেরে করেছি ছারি জড়াইয়ে ধরিতে 
গ্রাণটী রেখেছি শুধু দক্ষিণা দিতে ॥ 





১৬৩ 


অজপা-কল্পতরু 


(২১) 
শ্রারাগ। 
সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাধিহ্ছ, 
আগুণে পুড়িয়া গেল। 
অমিয় সাগরে, সিনান করিতে, 


সকলি গরল ভেল ॥ 
সথি! কি মোর কপালে লেখি ! 


শীতল বলিয়া, টাদ সেবিনু, 
তান্ুর কিরণ দেখি ॥ 

উচল বলিয়া, অচলে চড়িনু 
পড়িনু অগাধ জলে। | 

লছমী চাহিতে, দারিদ্র বেল, 
মানিক হারাঙ্থ হেলে। 

নগর বসালাম, সাঁগর বাঁধিলাঁম 
মানিক পাবার আশে । 

সাগর শুকাঁল, মানিক লুকাল, 
অভাগীর করম দোষে ॥ 

পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু 
বজর পড়িয়া গেল! 

কহে চণ্ীদাস, স্যামের পিরীত, 


মরমে বহুল শেল ॥ 


(চি, উএযহ। “০ 


৯৬৪ 


অজপা-কল্পতরু 


(১২) 
পিরীতি উপরে, পিরীতি বৈসয়ে, 
তাহার উপরে ভাব। 
ভাবের উপরে, ভাবের বসতি, 
তাহার উপরে লাভ ॥ 
প্রেমের মাঝারে, পুলকের স্থান, 
ৃ পুলক উপরে ধার) | 
ধারার উপরে, ধারার বসতি, 
এ স্ুথ বুঝয়ে কারা ॥ 


কুলের উপরে, ফুলের বসতি, 
তাহার উপরে গন্ধ । 
গন্ধ-__ উপরে, এ তিন আখর, 
এ বড় বুঝিতে ধন্ধ ॥ 
কুলের উপরে ' ফুলের বসতি 
তাহার উপরে ঢেউ। 
ঢেউর উপরে, ঢেউর বসতি, 
ইহা জানে কেহ কেউ ॥ 
হুঃখের উপরে, হুঃখের বসতি, 
কেহ কিছু ইহ1 জানে 
তাহীর উপরে, পিরীতি বৈসয়ে 
বিজ চণ্ডাদান ভণে॥ 





১৬৫ 


অজপা্কল্পাতরু 


(২৩) 
নুহই। 

বধু, তূমি সে আমার প্রাণ । 

দেহ মন আদি, তোহারে সপেছি, 
কুল শীল জাতি মান ॥ 

অথিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া 
যোগীর আরাধ্য ধন। 

গোপ গোয়ালিনী, হাঁম অতি হীন, 
ন1 জানি ভজন পুজন ॥ 

পিরীতি রসেতে, ঢালি তন্ু মন, 
দিয়াছি তোমার পায় 

তুমি মোর পৃতি, তুমি মোর গতি, 
মন নাহি আন ভার ॥ 

কলঙ্কী বলিয়া, ডাঁকে সব লোকে, 
তাহাতে নাহিক দুখ । 

তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার, 
গলায় পরিতে সুখ ॥ 

সতী বা অসতী, তোমান্ছে বিদিত ; 
ভাল মন্দ নাহি জানি। 

কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য সম, 


তোহারি চরণ খানি ॥ 


৯৩৩ 


অজপা-কল্পতক 


(২৪) 
ধানশী। 
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর, 
সিরজিল কোন্‌ ধাতা। 
অবধি জাঁনিতে, শুধাই কাহাতে, 
ঘুচাই মনের বাথ ॥ 
পিরীতি-মূরতি পিরীতি রতন, 
যার চিতে উপজিল। 
সে ধনী কতেক, জনমে জনমে 
যজ্ঞ করিয়াছিল ॥ 
সই, পিরীতি না জানে যাঁরা। 
এ তিন ভুবনে, জনমে জনমে, 
কি ম্থখ জানয়ে তারা ॥ 
যে জন যা বিনে, . না রহে পরাণে, 
সে যে হেল কুলনাশী। 
তবে কেন তারে, কলঙ্কিণা বলে, 
অবোধ গোকুলবাঁসী ॥ 
গোকুল নগরে, কেবা কিনা, করে, 
অবুধ মূঢ় সে লোকে ! 
চতীদাস ভণে, মরুক মে জনে, 


পর চরচায় যেবা থাকে ॥ 


১৬৭ 


অজপা-কল্পতরু 


(২৫) 
পিলু ভৈরবী--বাপতাল। 


অন্তরযামী মের স্বামী, মেরা স্বামী তৃহী হায়। 
তুঝবীন কিনসে ম্যয় দিলকো। লগাউ, 
তেরে সিওয়া কিন্কে দর জাউ, 
তুঝকে। হী জাবন-লক্ষ্য বনাউ', মের! স্বামী তৃহী হ্থয়। 
তুঝবীন অওর নেহা কোই 
মেরা দূর করে জো দিনলকো। অন্ধের; 
ম্যয় তেরা, আওর তু প্রভু মের মের? স্বামী তুহী হয়। 
তু দাতা ম্যর তেরা (ভিখারী, 
তু পুজনায় ম্যন্স তের পুঙ্গারা। 
তুঝমে হী মেরী, আশ সারি র মেরা স্বামা তু হাহর। 
তুঝসে জুহা বিলকো| ল লগায়া 
হরন তেরা জলোয়া নজর আয়া; 
তুঝকে! হা যায়নে আপনা! পায়া, মেরা স্ব(মী তৃহী হয় ॥ 


পাবে ০০৮০৬ 


(২৬) 
কামোদ | 
মই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম। 


কাণের তিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, 
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ 


১৬৮ 


অজপা-করতরু 


না জানি কাতক মধু, শ্ঠাম নামে আছে গো, 
বদন ছাঁড়িতে নাহি পারে । 
জপিতে জপিতে নাঁম, অবশ করিল গোঃ 
কেমনে পাইব সই তারে ॥ 
নাঁম পরতাঁপে যার, এঁছন করিল গো, 
অঙ্গের পরশে কিবা হয় । 
যেখানে বসতি তাঁর, নয়নে দেখিয়া গো, 
যুবতী ধরম কৈসে রয় । 
পাঁসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো, 
কি কারব কি হবে উপায় ॥ 
কহে দ্বীজ চগ্ডাদাসে, কুলবতী কুল নাশে 
আপনার যৌবন যাঁচায় ॥ 


€ ২৭ 
মাঝি এবার তোন'র আপন হাতে রে চন দাড়। 
তোমার হাছে কাগারী গো দিলাম নকল ভার ॥ 
এখন, ইচ্ছা তোমার ফেল ধর দুঃখ দেখে আদর কর, 
আমি শুধু চাইব তোমার চরণ পারবাঁর। 
বহিব তোমার দণ্ড শুধা ঝরুক অশ্রুধার ॥ 
কুলের কথা ভুল্‌লো। বে মণ ভাম্‌্লে। অকুলে, 
এবার তুমি বাহগে! রা হালটা ন:ও তুলে। 
তোমার নেহ পিযুষ ধাবায়, সিক্ত কর ব্রিক্ত আমায়». 
না হয়, কেড়ে নিয়ে সকল বালাই মার বারম্বার 
জানবো এই তোমারি পারের কড়ি নিলে কর্ণধার ॥ 


(পপি সপকতেল জা হতে 


১৬ 


'অজপা-কল্পতরু 


(২৮) 
সুহই 
শ্যাম সুন্দর, স্মরণ আমার, 
শ্যাম শ্যাম সদ! সার । 
শ্যাম সে জীবন, শ্কাম প্রাণধন ॥ 
স্যাম সে গলায় হার ॥ 
শ্যাম সে বেশর, শ্যাম বেশ মোর, 
স্তাম সাড়ি পড়ি সদ1। 
স্টাম তনু মন, ভজন পুজন, 
শ্যাম দাসী হ'ল রাধ। ॥ 
স্টাম ধন বল, শ্তাম জাতি কুল, 
হ্যাম সে স্থখের নিধি। 
শ্যাম হেন ধন, অমূল্য রতন, 
ভাগ্যে মিলাইল বিধি ॥ 
কোকিল ভ্রমর, করে পঞ্চ স্বর 
বধূয়া পেয়েছি কোলে । 
হুরিয়! মাঝারে, রাখিহ শ্যামেরে, 


দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে॥ 


পারে বা 


(২৯) 
এমন সুধামাখ। হরিনাম নিমাই 
কোথা হতে এনেছে। 


১৭৩ 


অজপা-কল্পতক 


এ নাম একবার শুনে হ্বদয় বীণে 
আপনি বেজে উঠেছে । 


কতবার এ নাম শুনেছে শ্রবণ 
কখন ত প্রাণ করেনি এমন। 
(আজ) কি জানি কি নব ভাঁবের উদয় 
( আমার) হৃদয় মাঝারে হ'তেছে ॥ 


কেটে গেছে বিষম নয়নেরি ঘোর 

গ'লেছে কঠিন পরাণ মোর । 

(তাঁই) কি যেন কি এক উজ্জল জগতে 
আমার) ভাপায়ে লয়ে চলেছে & 


আজ হ'তে নিমাইয়ের সঙ্গ না ছাঁড়িব 

জ্ঞানের গরব কভু না করিব। 

(তোই) সব ছেড়ে দিরে হরি হরি ঝলে 
নাচতে বাসনা হ'তেছে ॥ 


কে যেন আমায় বলছে কাণে কাণে 
(ও তোর ) পারের উপায় হলো এত দিনে । 
প্রেমেরি পশরা লয়ে নিন শিরে 

প্রেমেরি ঠাকুর আজ এসেছে ॥ 


১৭১ 


অজপা-কল্পতরু 
(৩০) 
বরাড়ী। 
মাধব, বহুত মিনতি করি তোয় ! 
দেই তুলসী তিল, দেহ সমপিন্থু, 
দয়া জানি ছোঁড়বি মোয় ॥ 
গণইতে দৌষ ৭ লেশ না পাঁওৰি 
যব তুছ' করবি বিচার, 
তুঁহু জগন্নাথ জগতে কহায়লি, 
জগ বাহির নহি মুগ ছাঁর ॥ 
কিয়ে মান্িষ পশু, পাখী থে জন মিলে 
অথব। কীট পতঙ্গে । 
করম বিপাকে, গতাগতি পুন পুন 
মতি রহু তুয়৷ পর সঙ্গে । 
'ভণয়ে বিদ্কাপতি “অতিশয় কাতর 
তরইতে ইহ তবসিন্ধু। 
তুয়! পদ পল্পব, করি অবলগ্ধন, 
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥ 
(৩১) 
কে আমি কেমনে বুঝিবে, নিগুণে গুণহীনা আমি সগুণ সাঁকারে 
আমি বেদমাতা, বিশ্ববিনির্্িতা ওম আমি ব্যাপ্ত চরাচরে ॥ 
প্রভাতে কুমারী, মধ্যাহ্ছে যুবতী, সায়ংকালে ধরি প্রবীণা মুরতি 
'অচ্যুতা। অক্ষয়, অন।দদি অব্যয়, বটপত্রে ছিলাম কারণ পাথারে ॥ 


১৭২ 


অজপা-কল্পতরু 


বুজগুণে ধরি স্বরস্তু মুরতি, তমোঁগুণে মম বিষুণলোকে স্থিতি, 
সত্বগুণে আমি সাজি পশুপতি, স্থষ্ি স্থিতি লয় ত্রিবিধ আঁকারে 


দেবতা মানবে আমায় সমভাঁবে, ইষ্টদেবী কি ইষ্টদেব ভাবে 
মম ইষ্টঘন সেইত সম্ভবে, তক্তি ভাবে ভবে যে ভাবে আমারে 


কুগুলীনী আমি থাকি চতুদ্দলে, হংদরূপে আমি নাতি পন্ননালে, 
যে ভাবে ভুবনে যে ভাবে আমারে, রেইভাবে আমি দেখাঁদি তারে ॥ 


€ ৩২) 
রাগিণী-_-ভীমপলশ্ী-তাঁল একতা ল!। 


আমি নইরে দূরে, রয়েছি অজরে, বারেক চাহিয়া দেখন| | 
তুমি দূর বোধে থেকে, জাব রে), ডাকিছু আমাকে, আমি যে 
ডাকিতা শুন না। 
হদয়েতে রই কু ছাড়া নই, ছাঁড়িলেও আমি.ছাড়ি না। 
আমি অহরহঃ নিশি, ( জাব রে) কত মতে তুষি, এতেও কি 
মনে হয় না॥ 
আমারি কোলেতে ; আছ অন্ুক্ষণ, আমি করি দুঃখ সান্তনা । 
তুমি দেখিয়ে না দেখ, (জীব বে) বুথা কেন ডাক, দেখার 
বাকি কি রেখেছি বল না ॥ 
এত দেখা দেখি, তবু বল দেখি, একবার আখি মেলন!। 
আমি কি আর বলিব, (জীব রে ) কেমনে বুঝাব, দেখা 
ঝি না মেলিলে হবে না॥ 


৯৭৩ 


'জপা-কল্পতর 


(৩৩) 
যার মুখে ভাই হরি কথ নাই 
তার কণছে তুমি যেওন। 
যারে হেরি তুমি পাশরিবে হরি 
তর মুখপানে চেও না॥ 


কদিন রুহিবে ভব মাঝে আর 
কর অবিলম্বে বা কিছু করিবার । 
লোকেরি কথায় কিবা আসে যায় 
মিছে দাঁগ। তুম পেও না ॥ 
কে তোমারে ভবে কি কবে বঝলিবে 
সে কথ। ভাবিলে আর কি চলিবে। 
লাজে ভয়ে শুধু কুস্ঠিত হ্বদয়ে 
কুপথ ধরিয়ে যেও না॥ 
একাকী এসেছ, একাকী যেতেছ, আপন করম শ্রোতে» 
দুদিনেরি খেলা, ছুদিনেরি মেলা, অনন্ত জীবন পথে, 
(ও ভাই) বিপদে সম্পদে যে রাথিবে পদে 
তার পৰ কেন ভাব না ॥ 


হরি কথা কও, হরি গুণ গ।ও, 


হরি প্রেম রসে মত্ত হয়ে রও, 
হরি গুণ গীতি নিতি নিতি গাঁও, 
অন্ত গীতি ভাই গেও না ॥ 


১৭৪ 


অজপা-কল্পতরু 
(৩৪) 


নিতাই মোর জীবন ধন, নিতাই মোর জাতি, 

নিতাই বিহনে মোর নাহি অন্য গতি। 

যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব, 

নিতাই-বৈমুখী জনার মুখ না হেরিব। 

গঙ্গা যার পদজল হরশিরে ধরে, 

হেন নিতাই না ভজিয়া (জীব) ছুঃখ পাইয়। মরে । 
সার সুখের মুখে তুলে দিয়ে ছাট, 

নগরে মাঁগিয়া খাব গাহিয়৷ নিতাই । 

*লোচন* বলে আমার নিতাই প্রেমকল্পতরু, 

পতিতপাবন নিন্বাই জগতের গুরু ॥ 


€ ৩৫) 
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি তোম।র পায়ের সাড়া পাই। 
আ্ীথি মেলে চাইতে গেলে আর তো৷ তুমি নাই ॥ 
তোমার এ বার ভাঁনে 
গান জাগায় আমার প্রাণে 
সে গান কি যায় তোমার কাণে তাই তোমায় শুধাই ॥ 
তোমার পায়ে নুপুর বাজে 
শুনতে পাই তা প্রাণের মাঝে 
থাক' তৃমি এত কাছে 
তবু কেন খুজে বেড়াই ॥ 





১৭৫ 
১৭ 


অন্গপাণ্কম্পতরু 
( ৩৬ 9 
কানন খু'জিয়ে রান্গ! অবাফুল এনেছি বতনে তুলিয়ে । 
বারেক এস* ম। বাঙ্গ। পাতুখানি সাঁজাব মানস ভরিয়ে ॥ 
হীরক, স্ষটিক, রজত, কাঞ্চনে 
কোথা পাব মাগে। দিব শ্রীচরণে। 
বনফুল সার কিছু নাছ আর লও মা অধম বলিয়ে ॥ 
সে নুখ সম্পন গেছে ত নকলি, 
দিনে দিনে ক্ষাণ শোণিতাশ্র ঢালি, 
শক্তির সাধনা সুদূর বামন1, আছি মা জীবনে মরিয়ে ॥ 
বিপদের ত্রাস সদা হা হুতাশ 
পদে পদে মাগো আশাতে নৈরাশ 
প্রাণের বেদনা! কেহ ত বুঝে না, দেখনা করুণা করিয়ে ॥ 


(৩৭) 


এখন নেভেনি হোমেরি আগুন 
আদিছে ধুপোর গন্ধ । 
খোল” খোঁল' ওগো মন্দির দ্বার 
(কেন) এখনি করিলে বন্ধ ॥ 
পাষাণ বেবতা। পুজিব বলিয়। 
বহুদূর হতে এসেছি চলিয়া, 
যেওন। যেওন! চএণে দিয়া, 
কপাল আমার মন্দ ॥ 


১৭৬ 


আন্পা- করত 


অভাগার প্রাণে কমন! অপার 
ভয় নাই প্রভূ চাহি না আর, 
শুধু শুধাইব কি দোষ মামার 
ঘুচে যাবে ছিধ। ছন্দ & 


€ ৩৮) 


বুকে ব্যথা না পেলে কি 

সুখে তারে পাওয়া যায় । 
€ওরে) ছুখে না পড়িলে পরে 

স্থখে কি কেউ ডাকে তায় ॥ 
তাই ছখ ভাল সুখের চেয়ে, 
ঘুমন্তে দেয় ঘুম ভাঙ্গিয়ে, 
সুখের নেশায় মাতাল হ'য়ে 

স্থপথে কেউ যায় না হায় ॥ 
ডাকার মত ডাকলে পরে, 
আর কিরে সে থাকতে পারে। 
সে যেছুটে এসে কোলে করে, 

আখির জল সব মুছিয়ে দেয় ॥ 


০ 


১৭৭ 


অভপা-কল্পতরু 
(৩৯) 
৬ মাতার গঙ্গালাভি সময়ে নীগ্নলিখিত গাঁনখানি 
মাতার প্রার্থনানুসারে পিতা! বলরাম বোম্‌ ঘাটে গাহিয়া ছিলেন। 


আমার অস্তিম সমর, হরি দয়াময় একবার শ্রীরাধা লইয়া বামে হে 
চূড়া ধড়া! পড়ি দাড়াও হরি ললিত ব্রিভ্ঠামে হে। 
(একবার দেখ। দিও--আমায় ভূল না৷ নাথ ) 
(ওহে পতিত পাবন ভূল না হে-_ওহে রাধাবল্লভ ) 
কিবা মকৃর মুগ্ডল কানে, যে ভূষা যেখানে, চতুদ্দিকে ব্রজবাল! হে 
; রবে চতুর্দিকে ব্রজবাল] শুধু, একলা নও নাথ চতুর্দিকে ব্রজবাঁলা ) 
কিব৷ দ্বিদ্ূুজ মুরলী, ধরি বনমালী, কণ্ডে পরা বনমাল। হে 
(রবে কণ্ডে পরা বনমাল! হে, এরূপে দেখা দিও ) 
কিবা অলক আবৃত 'ও মুখ মাধুরী নিরখিয়ে যেন মরি হে 
(যেন ভুল না নাথ--এ রূপে দেখা! দিও ) 
রাজ] চরণ দুখানি দেখিতে দেখিতে আখি যেন মুদিত করি হে 
( যেন ভূলি না নাথ_-যেন মনে থাকে-_ বাধাকষ 
নাম বলতে পারিহে সেই অন্তিম সময় ) 


/ ৩ ) 
আর কেন মন ভ্রমিছ বাহিরে 
চলনা আপন ম'ন্দরে। 
ভুমি যা'র তত্ব কর অবিরত, 
সে যে আজ্ঞাচন্কে বিহরে ॥ 


১ চে 


অজপা-কল্পতরু 


বামে ঈড়া! নাড়ী, দক্ষিণে পিঙগলা, 
রজঃ 'তম গুণে করিতেছে খেল।, 
মধ্য শতদলে সুযুন্না বিমলা 
ধর ধর তাঃরে সাঁধরে ॥ 
( মন চল না আপন মন্দিরে ) 
কুলকুণ্ডলিনী ত্রিবলী আকারে 
চির নিদ্রাগত আছে মুলাধারে, 
গুরুদর্ত তত্ব সাধনার জোরে 
জাগ্রত কর না তাহারে ॥ 
নাদবিন্দু ভেদী চল ন্যুয়ারে 
নিরবধি ষথ। 'প্রণব' বঙ্কারে। 
(তুমি) গোবিন্দ আনন্দে সদা হেরে 
আমিতে হবে না সংসারে ॥ 


(৪১) 
প্রসাদী স্বর--তাল একতালা । 


জয় কালী-_জয় কালী বল। 
লোকে বলে বল্বে পাঁগল হ'লে! 
'লোকে মন্দ বলে বল্বে, তায় কিরে তোর বয়ে গেল 
'আছে ভাল মন্দ ছুটো৷ কথা, যা ভাল তাই কর! ভাল ॥ 


রিনি, আত 


৯৭৪৯ 


অগা কারু 


(৪২) 
কামোদ। 
নম্দ-নন্দন চন্দ-চন্দন 
গন্ধ-নিন্দিত অঙ্গ । 
জলদ-নুন্দর কম্থু-কন্দর 
নিন্দি সিন্ধু ভঙ্গ ॥ 
প্রেম-আকুল গোপ-গোকুল 
কুল-কামিনী-কাস্ত : 
কুনুমশ্রঞ্জন মণ্জু-বুল 
কুপ্ত-মন্দিরে শাজ ॥ 
গণ্ড-মগ্ডুল বলিত-কুণ্ডল 
উড়ে চুড়ে শিখণ্ড। 
কেলি তাগুৰ তাল পপ্তিত 
বাহু দণ্ডিত দণ্ড ॥ 
কুপগ্ত লোচন কলুষ মোচন 
শ্রবণ রোচন ভাষ। 
অমল কমল চরণ কিশলর 
নিলয় গোবিন্দ দাস ॥ 


(৪৩) 
সিন্ধুড়া । 
অঞ্জন-গঞ্জন জগজন রগ্রন 
জলদ-পুপ্-জিনি-বরণ। | 
তকুণারূণখল- কমলদলারুণ 
মজীররঞ্জিত চরণ ॥ 


১৮৬ 


অজগা "কল্প 


দেখ সখি নাগর রাজ বিরাজে । 
গুধই স্ধারস হাস বিকাশিত 
টাদ মলিন ভেল লাজে॥ 
ইন্দিবর বর গরব বিলোচন 
লোচন মনমথ ফান্দে। 
ভাঙভুজগ-পাশে বান্ধল কুলবতী 
কুলদেবতী মন কান্দে ॥ 
ভ্রমর করহ্বিত জান অবলম্বিত 
কেলিকদঘ্বক মাঁল। 
গোবিন্দদাসচিক্কে নিত্তি নতি বিহর 
এছন মূর্তি রসাল ॥ 
(৪৪ ) 
আর কতদূরে আছ' প্রভূ প্রেম পারাবার 
শুনিতে কি পাবে মৃদু খিলীপ আমার । 
তোমারি চরণ আশে, ধীরে ধীরে নেমে আসে 
ভকতি প্রবাহ -ন ক্ষীণ জলধর ॥ 





কঠিন বন্ধুর পথ, গলে পলে বাঁধ শত, 
অচল হইয়! প্রভু পড়ে বারবার । 
নিরস নিঠুর ধরা, শুষে লয় বারি ধারা, 


কেমনে ঢস্তর মরু ভ/য়ে যাব পার ॥ 
বড় আশ! ছিল প্রাণে, ছুটিয়া তোমারি পানে 
একবিন্দ বারি দ্রিব চরণে তোমার । 
পরিশ্রান্ত পথহারা, নিরাশ দুর্বল ধারা, 
করুণ। কল্লোলে তা'রে ডাক একবার ॥ 


১৮১ 


অজপা-কল্পতর 


(৪৫) 

(তুমি) নির্মল মম, সুন্দর তুমি 
হৃদয় জুড়ানো সখা । 

(বসে) আছি তব আশে-_ আকুল পিয়াসে 
কত যুগ ধরি একা ॥ 

নির্মল আকাশে, গ্রকাশে তব 
হেম কিরণ মাল! । 

( আজি ) সব জগত চকিত বিস্মিত 
হেরি মধুর তব লীলা ॥ 

জনম মরণ আশে ছুটিয়া। কাঁদিয়া 
(তব) চরণ পরে লুটিরা। 

একি আনন্দ গগনে চন্দ্র কিরণে 
হাসছে কিব। তারকা ॥ 

ফুল পল্লব ূ তরু শাখে 
কত বিহগ বিহগী ডাকে। 

তারা ষাচে তার নাচে 


হেরিতে তব এ নয়ন বাকা ॥ 


( কে তুমি) অপূর্বব বধুয়া-_ মন মোহিয়! 


বাঙ্াহছ বাশি। 
দিবানিশি _ ৃ্‌ 
হ্বদি যমুনা কে তীরে ॥ 
বাশরার স্থরে গা 
সঙ্গীত সুধামাথ! ॥ 


00৮0 ইহারা 


১৮২ 


হ্বদয়ে একা 


হিছ অধীরে 


অজপা-কল্পুতরু 
(৪৬) 
বিষ্ভাপতির আত্মনিবেদন | 


ধানশা । 
তিল সৈকতে বারি বিন্দু সম 

ন্ুত-মতরমণী-সমাজে । 

তোছে বিসরি মন তাহে সমর্পি্ট 
অব মধু হব কোন কাজে ॥ 
মাধব, হাঁম পরিনাম নিরাশ। | 

তু" জগত-তারণ দীন দয়াময় 
অতএব তোহারি বিশোয়াস1 ॥ 

আধ জনম হাঁম নিন্দে গোঙায়নু 
জরা শিশু কত দিন গেল! । 

“নিধুবনে রমণী | রূস বঙ্গে মাতন্ 
তোহে ভজব কোন্‌ বেলা ॥ 

কত চতুরানন মরি মরি যাওত 
নতুয়া আদি অবসান] । 

তোঁহে জনমি পুন, তোহে সমাওত 
সাগরা লহরী মমানা ॥ 

ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমণ-ভয়ে 
তুয়া বিন গতি নাহ আরা। 

আদি অনাদিক, নথ কাহায়সি, 
অবতারণ ভার তোহার ॥ 





অজপা-কল্পতর 
(৪৭) 


অধতনে মিলে কি সই, সাধনার ধন কাঁল রতন । 
যতনে হৃদয়ে তারে রাখতে হয়গে। প্রাণের মতন ॥ 
প্রেমিক বটে প্রেমিক পেলে, 
প্রেম করে সে প্রাণটী খুলে, 
কিন্তু অধতন হ'লে, 
শিকলী কাটা পাঁখীর ম্তন ॥ 


প্রাণ দিয়ে তায় স্বার্থ ছেড়ে, 
সদা রাখ হাদ্‌ মাঝারে, 
অন্ক লোকে দেখলে পরে, 
যে পাবে সে লবে তখন ॥ 


গোপনে প্রেম যে জন করে, 
প্রেমিক বাধা তারই করে, 
পাছে আভমান ভরে, 
হারায়োন। প্রাণেরি ধন ॥ 
অপুর্বেন্র এই বলে, 
প্রেম কর সই আপন তুলে, 
সহজ ফাদে পড়বে ধরা, 
অনায়াসে রপিক স্থজন ॥ 


১৮৪ 


অজপা-কল্পতর 


(৪৮) 
বাউলের সুর--তাল আড়খেম্টা । 


(কেমন; করুণ স্বরে ডাকচে বসে ছুই ঘুঘু পাখী । 

(বসে) বিজন বনে ও ছুজনে করচে ডাকাডাকি, 

(পাতার আড়াল ঘবে না দেখাদেখি) ॥ 

ডেকে বলে এই যে ঘুঘু সই, 

(এস) প্রীণসথা৷ আম।র কাছে ছু'€নে এক হই, 

কেন মিছে আর লুকিয়ে থেকে, 

দিচ্চ হে আমায় কাকি ॥ 

(প্রাণসথা ) ঘুঘু সখ! দিচ্চেরে সাড়া, 

(বল চে) পার বদি এস ভেঙ্গে এ পাতার বেড়া, 

(নইলে) এ জীবনে ঘটবে না আমাদের দেখাদেখি ॥ 

(প্রাণ সখি ) গুনে তাদের প্রেমানন্দ কর, 

(যদি) মিলনের সাধ ছু'জনোর হয়েছে উদয়, 

(তবে) পাতায় কি আর বেধে থাকে প্রেমের 
তুফান সখি ॥ 


(৪৯ ) 
ফিঃ সুর--আকড়থ্যাম্ট। | 
আনন্দময়ী আমার মা ষে হাসিছে। 
এ ষে মা হাঁসে, ছেলে হাসে, হাসির বাজার বসেছে ( আনন্দপুরে ), 
মেঘের কোলে ৃূর্্য শশী, দেখলে হাঁসে জগতবাসী ; 


১৮৫ 


গজপা-কন্র 


তেমনি বসি, মায়ের আশে পাশে হাসিতেছে মুনি খষি, 
যোগীগণ যোগে ঝ'সে, হাঁসি হাসি বলিতেছে ; ( একমেবাছিতীয়ম্‌ ) 
মায়ের মুখে হাঁসি দেখে, আ্যাকই হাসি সবার মুখে, 
সুরাম্্র নরলোৌকে, আকই হাঁসি হাঁসিতেছে। 
মায়ের মুখে হাঁসি হেরে, কাঙ্গাল কাঁদে উচ্চেঃস্বরে 
আনন্দ হাসির ঘরে, কেবল কাঙ্গাল কীদিতেছে । 
( গুরোঃ কূপাহি কেবলম্‌ বলে) 


তর সে পপ 


(৫*) 

রাগিণী বেহাগ-_তাঁল একতালা । 
মম সুখোদয়, যে দিনে উদয়, হবে ম। তাঁরিণা জানি সমুদস়্ । 
এ ভব সংসার, সকলি অনার, হবে নৈরাকার জলে জলময় ॥ 
সরম্বতীর হবে বেদে অবিচার, কমলার হবে কুতক্ষ্য আহার, 
অনাদির হবে জীবন সংহার, পশ্চিমেতে হবে ভার উদয় | 
দিব! ভাগে রান্র রাত্র ভাগে দিন, জলাভাবে নষ্ট সমুদ্রের মীন, 
আগ্ভাশক্তি যবে হবে শক্তিহীন, দয়াময়ীর হবে পাঁষাণ হৃদয় ॥ 
পবনের যেদিন গি রোধ হবে, ভুজন্বেতে যেদিন গরুড়ে দংশিবে, 
অপার সমৃত্র বিভ়ালে লঙ্গিবে. পূর্ব যে ভানু পশ্চিমে উদ্দিবে, 
ক্ষুদ্র জীব পন্থু স্থমেরু লঙ্ষিবে, সত্যবাদী যদি মিথ্যাবাদী হয় ॥ 
চন্দ্রের যেদিন হবে অশিত বরণ, ব্রহ্মার যেদিন হবে অনলে মরণ 
জীবনেতে যাবে বরুণের জীবন, যুধিষিরের হবে পাপের আশ্রয় ॥ 
ভুমিকম্প হবে কাশী তীর্থ ধামে, সাধু রুণ্ট হবে রাঁধাক্ণ নামে, 
যদি সুখী হই হব সেই দিনে ; নতুবা! সে আশা এজনমে নয় ॥ 


গুলা তারার পর 


১৮৩ 


(৫১) 
গৌরী--একতাল।। 


হে বাথাদমন, শ্রীমধুস্থদন 
ভব ব্যথ। হবে কবে হেলয়। 
জীবে ব্যথা পানর, তুমি দয়।ময় 
কেমনে ত1 দেখ হহয়ে নিদয় ॥ 
কোটা কল্প ধরে, যুগ যুগাস্তরে, 
পেয়ে আসে ব্যথ। দেবার নরে। 
তোমারি স্থজিত, ব্রহ্ধাণ্ড মাঝারে 
কেবা বল হরি ব্যথা না সয় ॥ 
(আর) ব্যথ। বলে ব্যথ॥, বিলাপের গাথা 
ধরাস্বক্ষ ভেদি উঠে যথা তথ। | 
কি করুণ স্বর, টলেও ভূধর, 
(কেবল) তোখারি আসন অটল রয় ॥ 
শবুও শ্োোমার নামটা “দয়াল' 
আছে হে বিদিত জীবে সর্বকাল। 
(তুমি; রাখ আর মাব্র, তবুও কাঙাল, 
*কাঙালের হরিশ বলে গ্রাবে জয় ॥ 
বে কেন হবি, ব্যথাহারী নামে, 
কলঙ্ক রটাও সাধ করি জ্ঞানে । 
আধারে ভুবাও অজ্ঞানে অধমে» 
কোলে টেনে লও করুণাময় ॥ 


অজপা-কল্পতরু 





'অজপা-করতক 
(৫২) 


জীবনে যে যত পেয়েছে দাগা-. 
তোমারি প্রিয় তত নহে অভাগ। ॥ 


সংসার ষাহাঁরে অবহেলে। 
নিয়ত রাখে দূরে পায়ে ঠেলে, 
সার্থক তাহারি চির জীবন জাগা-_ 
তোমারি প্রিষ্ব সে যে নহে অভাগা ॥ 
ব্যথায় ভরেছে যাঁর হিয়! 
অপমান বিষে জঙ্জরিয়া, 
সার্থক তাহাঁরি তব করুণ! মাগা-- 
তোমারি প্রিয় সে যে নভে অভাগা ॥ 


নয়ন জলে করায়ে সান 

তাঙ্গিলে গর্ব সকল মান, 
জাগালে ফাহাৰি প্রাণে অনুরাঁগা-_ 

তোমারি প্রিয় সে যে নহে অভাগা ॥ 
তোমারি সুখ তোমারি শাস্তি 

তোমারি দুঃখ তোমারি শ্রাস্তি 
'দিয়েছ যাহারে তুমি সমান ভাঁগ1-_ 

তোমারি প্রিয় সে যে নহে অভাগ। | 


৯৮৮ 


অজপা-কল্পতরু 
দুম গুলল্ল্পণ্সে | 
চিনিতে ক্ষমতা নাই ধারণার অতীত প্রত 


কে তুমি সুন্দর ? 
গেহটা ভরিয়া গ্রেছে অপূর্ব জ্]োতিতে তৰ 
মনোমুগ্ধকর । 
চির শাস্তি বিজডিত অমিয় মধুর নাম 
উঠে “সীতারাম” 
অনস্ত আনন্দ গীতি অনন্ত আনন্দ ধার! 
বহে অবিরাম । 
শাস্তির ত্রিদিব চারু চন্দন চচ্চিত এ 
প্রশান্ত ললাট 
প্রেমামূতে পরিপূর্ণ অধর কমল দল 
অন্তর বিরাঁট। 
নাহি অথি দেখিবারে ক্কোমার অরূপ রূপ 
অদৃশ্য দেবতা 
তবু তুমি এস প্রতু আনন্দ পশর!1 ল”য়ে 
এমন মমতা । 
অনৃষ্ঠ দেবতা! মোর দেখাও দেখা মোরে 
মে অরপরূপ 
আদিহীন, অন্তহীন, ভুবন গগন ব্যাপী 
তোমার স্বরূপ । 
'নয়ন ভরিয়। আজি সদয় ভরিয়া ওগো 
দাড়াও সম্মুখে । 


১৮৯ 


অজপা-কল্পভরু 


শাস্তরপে, রুদ্ররূপে, ক্ষুদ্ররূপে, শাস্তিরপে 
এপ মোর বুকে 

এস আজি ভগবান্‌ গভীর বেন! মাঝে. 
এস প্রেমময় । 

অধৃত ধারায় তব হ্বরয্ ভরিয়া যাক 
যাক ভবভয়। 

লিখিতে ক্ষমতা নাই। ভাষ! নাই, বিদ্যা নাই 
ক্ষমিও আমায় 

ভীত কম্পত বক্ষে শ্রীচরণে নিবেদিনু, 
ওগো দয়াময় । 

তোমার সভার মাঝে কত মহাগুণী আছে 

শ্রীচরণ পুিয্াছে কত পুষ্পভারে 


আমি অতি. অতি দুরে ক্ষুদ্র দীন আছি পড়ে 
কাতর করুণকণ্ে ডাকি বারে বারে । 


শুধু নয়নের জল হয়েছে গে! সম্বল 
এ ছাড়া "মার আমার কি আছে দিবার 


নাহি জানি স্ব স্তুতি অজ্ঞান মূরখ অতি 
(শুধু) তোমার চরণে কোটা প্রণাম আমার। 


পুর ॥ এ এ পরার 


১৪৬ 


গপক্রিশ্পিষ্ট। 
অজপাঁর উপলব্ি। 


আমি আম:র শ্রীতীগুরুদেবের সর্বাপেক্ষা! নিকৃষ্ট ভক্ত, সর্বাপেক্ষা ছঃখী সন্তান, 
ও সর্বাপেক্ষা বিপন্ন এবং সেই কারণেই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অধিক শরণ।গত জীব 
আমার পক্ষে “অজপা' ব্ষিয়ে অমর নিজের কোনরূপ ভাব প্রকাশ করা আমার 
সাধনার অভাবে ও অজ্ঞনত।র জন্য অসমন্ভব। কিন্তু তাহা সত্বেও গত ২৩শে 
ডিসেম্বর হইতে ২৪.শ ডিসেম্বর পধ্যন্ত ঠাকুরের স্থল দেহে ত'হার সদ্গুরু শ্রীভগবান্‌ 
শঙ্গরাচাব্যের আবিভাবের সময় উপস্থিত ভক্ত মগ্ুলীমধ্যস্ব আমার মত আধম 
জীবে উপর এই ছুরহ বিষয় কি বুকীয়াছি হা ব্যক্ত করবার আদেশ হইয়াছিল । 
যে সময়ে এই আদশ হয়, সে সময়ে আমার অবস্থা! শোচনীয় । আমি এ বিষয়ে 
সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আমার প্রভুর অথা শ্রীএীঅপূর্ব ঠাকুরের আদেশ মভ অভ্যাস ও সাধনা 
তত্রপ হয় নাই, উপলদ্ধিও তাহ। অপেক্ষ। কম, একেব!রে"হয় নাই বলিগেও অততক্তি 
হয় না। দে অবদ্থায় ত্রীত্রীশঙ্করাচাষ্যের নিকট “অজপা সম্বন্ধে ছুই চারিকথা 
বল! কি রূপ কঠিন, হাহা আমি সেসময় সমাক্‌ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। ভিতরে 
বুক গুর্‌ গর করিতেছিল ও যথার্থই প্রায় সংজ্ঞাশূন্ত-অবস্থ', শ্রীভগবনের আদেশ, 
প্রতিপাপন না কাল, শুধু অপরাধ নহে, আমার ঠাকুর প্রীত্ীঅপূর্ববঠাকুর আমাকে 
পে ন্ষিয়ে এক বৎসর পুর্ব দীক্ষিত করিয়াছেন এই এক বৎসর ষাবৎ কি করিলাম, 
কিছু না কিছু অন্ততঃ ছুই চারি কথা বলিতে ন| পারিলে আমার ঠাকুর অপাত্রে অমূল্য 
রত্ব দান করিয়াছেন ভাল রকম সাব্যস্ত হইয়া যাইবে ও তাহার প্রতি ভীষণ অমর্্যদার 
কারণ হইবে, এই সাত পাঁচ ভাবিয়া তাহার শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া যৎ্সামান্য দুই 
এক কথা বলিয়ছিলাম। কি বলিয়াছিলাম, তাহ! মনে নাই, আমার বিশ্বাস 
সমস্তই বাজে কথাই বলিয়াছিলাম; কিন্তু শেষ হইবার পর শ্রীভগবান সন্তোষ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই টুকু মাত্র স্মরণ আছে। 
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পরে আমার ঠাকুর সংস্তাপ্রাপ্ত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আমি কি কি 
কথ। বলিয়াছিলাম, আমি উত্তরে বলি ষে আমার কিছুই শ্মরণ নই। কিন্তু পরে 
জানিতে পারিলাম ষে গত মহাভাবের সময়ে জীশ্রীসদ্‌গুরুর উক্তি সমুদয় সন্নিবেশিত 
পুন্তকখানি সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাহাতে মে বিষয়ে অর্থাৎ 'অজপা” সম্বন্ধে 
কথোপকথন বা ভাবের অভিব্যক্তি লিপিবদ্ধ করা আবন্তক। তাহা জানিতে 
পারিয়া পুনরায় আমার ঠাকুর শ্রীপ্রীঅপুর্ব ঠাকুরের শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া এই 
অক্পপা বিষয়ে ছুই চারি কথ লিখিতে প্রয়াস পাইতেছি সাত্র। আমি জানি ইহ! 
এঁ পুস্তকে স্থান পাইবার উপযুক্ত হইবে না তঙ্জাপি লিখিয়া দিলাম, আমার ঠাকুর 
যদি উপযুক্ত ধিবেচনা করেন মহাভাবের পুস্তকে লেখাইয়] দিবেন, নচেৎ ছিড়িয়া ফেলিয়া 
দিবেন, তাহার শ্রীচরথে ইহাই আমার নিহ্দেন। পরে অজপা সম্বন্ধে অধমের এই 
স্কুরণগুলি ঠাকুরের প্ছুরণের সহিত মুদ্রিত করিবার আদেশ হয়, ইহা, সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত 
হইলেও সবৃগুরুর আদেশ মত “অজপা-কল্পতর” পুস্তকের সাহত সন্নিবেশিত হইল তজ্জন্য 
“পাঠকবৃন্দ অপরাধ মার্জনা করিবেন | 

'অজপ!' কাহাকে বলে 2 

আমরা সচরাচর চলিজ কথায় জপ অর্থে মালা জপ বুঝি ও জপ করিতে হইলে 
মালার সাহায্যে জপ করিয়া! থাকি। অর্থাৎ মালাতে গুরুণ্দত্ত “ইষ্টমন্ত্র ৰা 
“বীজমন্ত্র” গ্রীভগবান বা! ব্রঙ্গাময়ী মার 'মন্ত্র' উচ্চারণ করিয়া সংপা। বাখিয়। সাধনা 
করি। কিন্তু এই অজপা সাধনার জন্য মালার আবশ্তক হয় না ইহাতে মালার পরিবর্তে 
শ্বাস প্রশ্বাসের আবগ্তভক | অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বামের সাহ;য্যে এই জপ করিতে হয়। জপের 
উদ্দেগ্ঠ প্রীভগবানের নাম স্মরণ করা বা স্মরণ করিয়া উচ্চারণ করা। সাধারণতঃ জপ 
নীরবে করা হয়। অর্থাৎ যনে মনে নাম উচ্চারণ করিয়া মালা ঘুরান হয়। এই 
শ্রীভগবানের নাম প্রতি “শ্বাস প্রশ্থ। সের” সঙ্গে স্মরণ করাই স্থুলত; 'অজপা' সাধন । 

সাধনা মাত্রেই স্তরে স্তরে করা কর্তব্য ও আবশ্তক। প্রথম অবস্থায় শুধু এই 
“শ্বাস প্রশ্থাসের” উপর লক্ষ্য রাখিলেই যথেষ্ট । এই শ্বাণ ও প্রশ্বাস জীব জন্মগ্রহণ ক.রলেই 
অর্থাৎ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইলেই সন্তানের শরীরের মধ্যে স্বতত্ত্র ভাবে চলিতে 
আরন্ত হয়। যতদিন জীব মাতৃ গর্ভে থাকে, ততদিন মাত্‌ শ্বাস প্রশ্াসের সহিত ভাহার 
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শ্বাস প্রশ্বাস সংশ্লিষ্ট জীব জীবন ধারণের জন্য এই শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া করে। এই 
শ্বাস প্রথা অন্তিন কাল পর্য্স্ত এই দেহে বর্তমান থাকিয়া! নিজ ক্রিয়া সম্পাদন 
করে। জীবের কম্মশেষ হইলেই এই শ্বাস প্রশ্বাস” অর্থাৎ যাহাকে আমর! “প্রাণ বায়ু” বলি 
তাহা শরীর ছাড়িয়া অনস্ত বায়ুতে মিশাইয়] যায়। তাহাকেই আমরা মৃত্যু বলি। অর্থাৎ 
এই শ্বাস প্রান ক্রীয়া বন্ধ হইলে আমাদের এই দেহ একটা জড় পদার্থে পরিণত 
হয় ও যে সমস্ত উপাদান হইতে উহা! গঠিত সেই সমস্ত উপাদানে অর্থাৎ পঞ্চতৃতে 
পুনরায় পরিণত হয়; সেই পরিণভি যাহাতে শীঘ্ব হয় সেইজন্য আমরা মৃত্যুর পর 
জড়দেছের অস্ত্যে্ি ক্রিয়া কারয়া পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতের সত মিলন করাইয়৷ দিই। 
অতএব ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে এই শ্বাস প্রথ্থাস অর্থাৎ প্রাণবাযু এই মনুষ্য দেছছে 
অবস্থান করির| জন্ম কাল হই মৃত্যু পর্য্যন্ত যাবতীয় সমস্ত কার্ধাই করাইতেছে। 
এই শ্বাস গ্রাস মৃত্যুর পর অন্ত বাযুতে মিশাইয়া যায়। ঈশ্বর অনন্ত, বায়ু অনস্ত। 
আমর! ঈঙ্গরের স্বরূপ €দৃখি নাই, কখনও জীবনে দেখিব বলিয়া আশীও নাই । 
তবে ঈশ্বর সম্বন্ধে উপলব্ধি করিতে হইলে তাহাকে অসীম, অনন্ত, অথগুণীয়, ভাবাতীত, 
ত্রিগ্তণ রহিত ইত্যাদি ভাবে ভাবন| করিতে হয়। তাহার হষ্ট সামগ্রীর মধ্যে অপীম 
কোন জিনিষ দেখিলেই আমাদের তাহার, কথ| অর্থাৎ তাহার শরূপের কথা ম্মরণ হয় 
ৰ| তাহার ম্বরূপের ভাব মনোনধ্যে জাগরিত হয় কিন্তুতাহাব ম্ব্ূপ আমর! দেখি নাই। 
একটু চিন্ত। করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি বে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও 
ব্যোম্‌ এই কয়টি জিনিষ অসাম, অনাদি ও অনস্ত এবং বস্তুতঃ আমর! :দ্গিতে পাই 
ও সণাতন শান্ব ও বিজ্ঞান হহ! প্রমান করিয়াছেন মে এই পঞ্চ সামগ্গীর লমষ্টিই 
এই বিশ্ব সষ্টিতে পরিণত হইয়াছে । শ্থাষ্টির যাবতীম়্ বস্তুও নেই সঙ্গে জীব মাত্রেই 
পাঁচটি সামগ্রী হইতে ও পাঁচটি সামগ্রীর সাহায্যে নির্মিত। কিছুদিনের জন্য এই 
পঞ্চ সামগ্রীর সমষ্টিতৃত দেহ, কোন এক আকার "বা মুদ্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করে, 
গরে আবার সেই আদি সনাতন পঞ্চ সাঁমগ্রীতে পরিণত হয়। এই ষে জীবের আকার ৷ 
ুন্তি ধারণ ও কিছুদিন বাদে পুনরায় এই পঞ্চ সামগ্রী অর্থাৎ পঞ্চভৃতে পরিণতি, ইহাকেই 
জন্ম ও মৃত্যু বলিয়া সাধারণতঃ জানি। বস্তুতঃ জন্ম বা মৃতু কেবল অবস্থাস্তর বা রূপান্তর 
সাত্র। জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। অথচ আমরা দেখিতেছি জন্মও আছে, মৃতুাও আছে। 
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অতএব এই যে প্রাণবাযু যাহা আমর! “শ্বাস প্রশ্বাস” দ্বারা অন্নভব করি, এই 
প্রাণবায়ু আমাদের দেহে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে সমস্ত কার্ধযই করাইতেছে ও" 
সমস্ত সখ ছুঃখ অন্ত্রভবও উপভোগ করাইতেছে। পুণ্য কার্্যও করাইতেছে পাপ কার্য্যও 
করাইতেছে। জীবনের সমস্ত কমের নিয়ন্ত! এই “প্রারণবায়ু" “বা “শ্বাস প্রশ্বাস” । ইহার 
সহিত “সঙ্গ” করার নামই “অজপা” সাধন করা । এই সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্ঠ ভগবৎ কৃপা 
লাভ, ভগবদ্দশন ও তদ্বার। সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধন ও মানব জন্মের সফলতা! লাভ কর! । 

শ্রীভগবঝনের আবাস স্থান আমরা বলি বৈকুগ্ঠে, কিন্তু বৈকুণ্ঠ কোথায় তাহ। জানি না। 
দেখি নাই দেখিবও না। কিন্ত তিনি যেখানেই থাকুন, স্থুধ ভাবে আমরা! উপলব্ধি করি 
যে তাঙ্ার নিকট হইতে এই বাবুই আশাদের অর্থাৎ “জীবের” সহিত ব্যবধান স্থাপন 
করয়াহে। আমর! বায়ু হইতে শ্বাস গ্রহণ করি এবং পুনরায় বারুতেই এই স্বাস 
প্রশ্থাসরূণে ত্যাগ করি। এই অনন্ত বাধুর মধ্য দ্িয়। এই প্রথা তাহার নিকট উপনীত 
হয় অথ! তাহার পদল্পর্শ করে! শ্বভাক5; আমাদের প্রশ্বাস নাসিকার ভিতর দিয় 
বাহির ভইয়| ন।নিক| হইতে কিছু দুর পধ্যন্ত যায় এ পথ্যস্ত আমর! এই প্রশ্বাপ উপলব্ধি 
করিছে পারি ভত্পরে অনন্ত বারুতে মিশাইয়া যায়। কিন্তু এই স্বান্‌ প্রশ্বাসের প্রত্যেক 
ঘাত প্রতিনাত প্রতিবার অনস্ত বাহুর মধ্য দিয়া 'তাহার পাদস্পর্ণ করে, তিনি যেখানেই 
থাকুন ন| কেন। এ বিষয়ে ধারণা করা বিশেষ কঠিন নহে, কেননা এখন আমর| দেখিতে 
পাইতেছি বে শব্দের থাত প্রতিঘাত হাজার হাজার মাইল বাঁরু অতিক্রম করিয়। তারবিহীন 
বনের সাহায্যে আমাদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিতেছে । ইহাত হইল ধারণার কথ । 
কেন্তু াপ্ুবিক দেখিতেছি যে এই প্রাণবারু আকার ভেদে বা মুগ্তি ভেদে প্রীভগবানের 
কল্পও করিভেছে ও ঘোরতর গাপার কম্ম করিতেছে । থে পূর্ণপর্জ৷ রামচন্দ্র মানব দেহ 
গরিগ্র করিয়। উহলোকে আবিভূতি হইয়।, জগৎ পবিত্র করিয়াছিলেন, তাহারও দেহে 
«ই একই “প্রাণবারু” বর্তমান ছিল ও এই একহ শ্বাস প্রশ্বাস তাহার দেহে বর্তমান থাকিয়| 
তাহাকে তাহার লীলা বা স্বকল্ম সাধন করাইয়াছিল। এই একই অনন্ত বারুর মধ্য 
হইতে গৃহীত ও প্রত্যাহত একই স্বান প্রশ্বাস ভগবান প্রীকু্ককে তাহার বাল্যে লীলা খেল! 
খেলাইয়াছিল, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে মন্ত্রদীতা ও স।রখীরূপে চালিত করিয়াছিল, এই একহ শা 
প্রন্থাস খুব, প্রহ্নাদ প্রভৃতি ভক্তবীরগণের দেহে আবিষ্ট ছিল। এই শ্বাস প্রশ্থানই সেই 
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অনার্দি, অনন্ত, অচিস্ত্যনীয় শ্রীভগবানের অংশ, এ বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে 
না। এই “অংশপ্টুকু সাধনার দ্বারা পরিমাঞ্জিত হইয়া, বিশুদ্ধ হইয়া, পরিস্ফুট হইয়া 
ক্রমশঃ সেই অনাদি, অনন্ত, অখণ্ড শ্রীভগবানের সাক্ছিধ্যে উপস্থিত হয়। এখন প্রশ্ন 
এই যে ফি উপায় অবলম্বন করিলে তাহা সম্ভব । ও কিউপায়ে তাহা কার্যে পরিণন্ত 
করা যাঁয়। আমার ঠাকুর বলিয়াছেন যে এই "অজপা' সাধন করিলে শীত ব্রঙ্মজ্ঞান 
লাত করিয়া সেই ব্রহ্মসান্নিধ্যে উপনীত হওয়া যায় ও এমন কি ত্রন্গত্ব অবধি লাভ করাও 
ধায়। আমি ভীহার অকৃতি, নিকৃষ্ট দীনহীন অষোগ্য সন্তান, যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি 
ততটুকু তাহার প্রসাদে ও তাহার কৃপায় এই সামাম্য লিপিতে প্রকাশ করিবার প্রয়াস কবিব 
'মান্র। এই প্রয়াসের ফল সম্পূর্ণ তাহার হস্তে সমপ্পিত। 

আমরা দেখিতে পাই যে, জীব মাত্রেই যতক্ষণ জীবিত থাকে, ততক্ষণ তাহার দেহে 
শ্বাস প্রশ্থাস ক্রিয়া চলিতে থাকে । কিন্তু উহা! অজ্ঞানত; চলে। জীব যাঁবচীয় কর্ণ 
করিবার সময়, নিত্যনৈমিত্বিক আহার, বিহার, পোষাক পরিচ্ছদ হইতে আরম্ত 
করিয়া ছোট বড় সর্ধ্ববিধ কণ্ধ কবিবার সময়, কোনও না কোন প্রকারে সে 
কর্ের উপর একবারও লক্ষা স্থাপন করে, কিন্তু এই শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার উপর কখনও 
'লক্ষ্য স্থাপন করে ন| | সেশ্বান প্রশ্ন ক্রিয়। আপনাম্ঘ সধপ্জে অহোরাত্র স্বকম্ম সাধন 
করিতে করিতে চলিয়! থাইতেছে, তাহাতে জীবের লক্ষ্য নাই, দৃষ্টি না । কিন্তু জীব 
জানেন! যে এই শ্বাস প্রশ্বাসই তাহার সর্বন্থ, তাহার একমাত্র সম্বল, ইহকালের ও 
পরকালের, ভূত, ভবিষাত, বর্তমানের, কালের অনন্তগতির মধ্য দিয়! এই খাস প্রন্থানই 
একমীত্র সঙ্গী, নেই একটমাত্র বিষয়ে তাহার লক্ষ্য নাই, 'এতদ্াতীত সমস্ত বিষয়েই তাহার 
কিছু না, কিছু লক্ষ্য আছে। স্বভাবত; জীব শ্বাস প্রশ্বাসের উপর যতক্ষণ না ব্যাধিপ্রস্থ 
'হুইয়া শ্বাস প্রশ্থীসের কষ্ট অন্থভব করে ততক্ষণ কধনই লক্ষ্য করে না। জননী গর্ভ 
হইতে ভূমিষ্ট হইবামাত্ত্র, জননী দেহ হইতে সম্ভান দেহ বিচ্ছিন্ন হইবামাত্র এই শ্বাস প্রশাস 
উঠিতে ও পড়িতে থাকে । কিন্তু স্বাস প্রশ্বাস আপনার কার্ধা করিয়া ষাইতেছ্ছে, দেহী 
জীবের সে বিষয়ে লক্ষ্য নাই। অর্থাৎ অন্তরে ষে আ্রভগবানের অস্তিত্ব রহিয়াছে সে 
বিষয়ে দৃষ্টি নাই । যতদিন পর্যন্ত মদ্গুরু দেই বিষয়ে লক্ষ্য করিতে উপদেশ না দেন, 
'ততদিন পরাস্ত দেহীজীব ভগবৎ বিষয়ে সম্পর্ণ অজ্ঞ ও স্ুলতঃ জাগরিত থাকিজেও 
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সম্পর্ণনিদ্রিত। যে মুহুর্তে সদৃগ্তরু এই শ্বাস প্রঙ্থাসের অস্তিত্ব ও তাহার উপর লক্ষ্য 
রাখিতে শক্ষ! দিলেন, সেই মূহুর্তে জীব উদ্ধার প্রাপ্ত হইলেন। এই শ্বাস প্রথাসের উপর" 
লক্ষ্য রাখার নামই “অজপা সাধন” । 

আমরা সকলে দেখি যে “ষোগাভ্যাসের দ্বারা” বা “প্রাণায়াম দ্বারা” সাধু সন্্যাদী 
মুনী প্ববিগণ শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে পৌছিয়া থাকেন ও সেই ক্রিয়ার দ্বারা সমাধিস্থ হইয়া 
তাহার সঙ্গহ্খে অপার আনন্দ উপভোগ করেন। নিশ্চই আনন্দ উপভোগ করেন নচেৎ সব 
ত্যাগ করিয়! কঠোর সাধনা করেন কেন? ম্মন্ততঃ সেই আশায় পাখিব সমস্ত সুখ বর্জন 
করিয়া যোগ সাধনা করেন । 

প্রাণায়াম অর্থে আমর! সাধারণত; শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিয়! ভিতরে মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ 
সমাধিস্থ হইবার প্রয়াস বা অভ্যাস করা ইহাই বুঝি। উহার অপর নাম “হঠযোগ”। 
ইহাতে তিনটি ক্রিয়া আছে, রেচক, পূরক ও কুভক। এই কুস্তক অবস্থাতে সমাধি হয়। 
কিন্ত ভাহা বরগীচর্ধ্য ব্যতীত সম্ভব হইলেও ছুরহ ও সংসারী জীবের পক্ষে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। 
বিশেষতঃ ন্দগুরুর রীতিমত শিক্ষ। ব্যতীত উহা করিতে গেলেই, দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্থ 
হইতে হ্য়। 

কিন্তএই “জগা” সাধনে সে সমস্ত ভীতির কারণ একেবারেই নাই। ইহাতে রেচক 
পুরক আছে কিন্তু তাহা সহজ ভাবে, ও কুম্তকের অবস্থা কিছু দিন অভ্যাসের পর পাওয়া 
যায়: কিন্তু তাহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। ইহা :অতি সহজ। সেই জন্য 
ইহার নাম “সহজ প্রাণায়াম”। জীব ভূমিষ্ট হইলে "শ্বাস প্রশ্থান” আরম্ত হয় সেজন্ও 
ইহার নাম “সহজ প্রাণায়াম” কেন না ইহ! জীবের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আবিভূ্তি হয়। 

কেবলমাত্র খান আমানের শরীরের মধ্যে গ্রহণ করিতেছি ও তাহা “প্রশ্বাস” দ্বারা 
বাহিরে প্রন্দেপ করিতেছি এই ক্রিয়ার উপর লক্ষ্য রাখিলেই “অজপার প্রাথমিক” সাধন: 
সিদ্ধ হইৰে। এই লক্ষ্াই হইল অজপার আসল জিনিষ । অহঃরহ এই লক্ষ্য কর! 
অভ্যাস করিতে হইবে। 

২৪ ঘণ্টার মধ্যে জীব ২১,৬** শত বার শ্বাস প্রশ্থাসের ক্রিয়া স্বভাবতঃ করে। এই 
দীর্ঘকালের মধে। ষে সময়টুকু আমরা এই শ্বাস প্রঙ্থাসের উপর লক্ষ্য করিতে পারিব ব! 
টি রাখিতে পারিব, সেই সমরটুকুই আমরা, সহজ ভাবে, বিনা আসনে বিনা পুজোপচারে, 
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বিনা মূত্তিতে সেই শ্রীভগবানের বা ব্রন্মময়ী মার সহিত সঙ্গ করিব। এইটুকু মনে 
রাখিয়া “অজপা” সাধন করা উচিৎ 

শ্বাস প্রশ্বাস আপনি চলিতেছে, তাহীতে প্রপনাস করিতে হয় না, কেবলমাত্র আবশ্যক 
সে বিষয়ে লক্ষ্য করা । সেই লক্ষ্য করিতে হইলে সেইর্দিকে মন দিতে হয়। সমস্তই 
মনের কার্য । মন না প্রয়োগ করিলে কোন কার্ধ্যই হয় না। আবগ্তক কেবল এই 
স্বাস প্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখিবার অভ্যাস কর! । 

শান্দে বলে “মানব জন্ম” জীবের শ্রেট জন্ম। ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া তবে 
জীব মানব জন্ম লাভ করে। এই মানব জন্ম দুলভ জন্ম। জীবের মধ্যে পশু, পক্ষী, 
থেচর, জলচর, ও ভূচর তদ্বতীত কীট পতঙ্গ আদি করিয়া কত জীবের অস্তিত্ব আছে 
তাহা! কতক আবিক্ষত হইয়াছে ও কতক এখন ও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। এই জীবের 
মধ পশু পক্ষা ও অন্যান্য জীব ও মানুষে প্রভেদ এই ধে “মান্ষ” ষে সমন্ত কম্ম করিতে 
সক্ষম, অন্যান্য জী ভাহান্তে অক্ষম। এই কর্ম মধ্যে “জগতের মল” সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট 
কর্ম ও ধন্ম। এ কাধ্য ভগবৎ শি ও সাধন| ব্যতীত কণনও সম্ভব নহে । 

জীব মাত্রেই কন্বুকল জড়িত। রক্ত মাংসের দেহ ধারণ করিলেই, সেই কর্মফলের 
কবল হইতে নিক্ষু্টি নাই । সেই কর্ধফলেই মনুষ্য এত দুঃখ, তাপ, শোক, ব্যাধি, জরা, 
খণ প্রতৃত্তি অশাস্তিজনক শত্রুর কবলে গতিত হয়। সুতরাং জীব মাত্রেই এই 
জীবন ব্যাপী অশান্তি যুক্ত। এ অশাস্তি কোনও না কোন আকারে জীব মাত্রকেই 
গ্রাস করিয়া বসিয়া রহিয়াছে । কি উপায়ে এই অশীস্তির কৰল হইতে রক্ষা পাওয়! 
ষায় বা অপরকে রক্ষা করা ষাঁয়? মুনি, ধষিগণ, সাধু সন্যানীগণ জগতের মঙ্গল দিবারাত্রি 
করিতেছেন। আমরা সাধু বা! সন্গ্যাসী নই বলিয়। কি সে মহৎ কার্ধ্য একেবারেই করিতে 
পারি না? অবশ্যই পারি। সম্যক ভাবে ন| পারি কিয়ৎ পরিমাণে করিতে পারিলেই 
জীবন ধন্য হ্ইয়া ষায়। জগতের মঙ্গল অনেক প্রকারে করা যাঁয়। দিবারাত্রি 
আমরা গুত্্যেকে সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বর প্রদত্ত শাস্তিপ্রদ মাঙ্গ্যলিক সহান্ভূতি বা 
সাহাষয বা কুপা কোনও না! কোন রূপে পাইতেছি। নচেৎ ইহলোকে জীবন ধারণ 
কর! ছুঃদাধ্য। দরিদ্র নারায়ণ দাতার হস্তে ভিক্ষা! প্রাপ্ত হইয়া জীবন ধারণ করিতেছেন; 
ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি চিকিৎসকের নিকট ওষধ প্রাপ্ত হইয়,ব্যধি মুক্ত হইতেছেন; শোক; 


[| ছ 


অজপা-কমতক 


তাগী সদগুরুর নিকট হইতে শাস্তি বারি প্রাপ্ত হইয়া শোক তাপ ভুলিতেছেন। মঙ্গল- 
'ময়ের কুপা সদাই আমাদের উপর বর্ষণ হইতেছে; নচেৎ জীবন ধারণ অসম্ভব। স্ত্রী 
পুত্র পরিবার পরিজন প্রস্ৃতি গৃহম্বামীর নিকট হইতে রক্ষণা-বেক্ষণ, বাস-স্থান, ভরণ- 
পোষণ পাইতেছেন, সকলেই এই ভীবে জীবন ধারণ ও যাপন করিতেছেন। হুতরাং 
সেই পরমপিতা পরমেশ্বর কর্তৃক মন্ুষ্যাকারে পৃথীবিতে প্রেরিত হইরা যদিস্ত্ী পুত্র 
পরিবার আত্মীয়স্বজন ছাড়! পাড়। প্রতিবেণী দরিদ্র অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতি ব্যখিতরিষ্ট জীবের 
অর্থাৎ জগতের মঙ্গল আমাদের প্রত্যেকের সাধ্ান্থরূপ ন! করিতে পারিলাম, তাহা 
হইলে মানব জীবনই বৃথা | 

এই অজপার দ্বারা জীব শুধু নিজের কেন সমগ্র জগতেব মঙ্গল সাধন করিতে 
পারে। এই অঙ্গার সাঞ্ধষো জীব নিজের শান্তির উপায় নিজে করিতে পারে,কি 
প্রকারে পারে তাহা পরে বলা হইতেছে । 

আমরা দেখিতে পাই ষে যাহাকে আমরা পাপ বলি, সেই পাপ, কেবল আমাদের 
মনোবৃত্ির বাহিক বিকাশ বা ক্রিয়া। তাহা মানবের চিরশক্র ধড় বিপু অর্থাৎ কাম, 
ক্রোধ লোভ, মোহ, মদ, নাতসরধ্য _এই ছয়টা রিপুর বশীভূত করিনা কলাপ। এই 
ষড়রিপু মানবচিত্তকে সব্ধদাই বিপখে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের 
হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে চিত্তশুদ্ধি করিতে হইবে ব! মনকে স্বায়ত্তাধীনে 
আনিভে হইবে । মন এক, দুই নহে। সুতরাং সেই মনকে বদি সব্বদ।--অস্ততঃ স্মরণ 
হইলেই-__এই শ্বাস প্রশ্থাপ ক্রিঘার উপর নিবিষ্ট রাখিতে পার| বায় তাহা হইলে এই 
“অজপা"ই চিন্তশুদ্ধি বিষয়ে আমাদিগকে পূর্ণনা ত্রা় সাহায্য করিবে । 

এখন দেখাধাউক এই শ্বাস প্রশ্থান মানব দেহের মধ্যে খাকিয়! কি প্রণালাতে “অঙপা” 
সাধনার পথে স্ব্রায়া সাধন করিয়া যাইতেছে । আমাদের দেহের পুষ্ট ভাগে যে মেরুদণ্ড 
আছে তাহার নিম্নে মূলাধার নামীয় একটি স্থান আছে । শান্ত্রমতে ও আমাদের গুরুদেব 
বলিয়াছেন যে অজপার ধ্বনি ব1 শ্রোত বা শক্তি এই শ্বাস প্রশ্থাসের সঙ্গে সঙ্গে "মুলাধার” 
হইতে “আজ্ঞাচত্র” পধ্যন্ত উঠিতেছে ও নামিতেছে। 

এই মূলাধার শক্তির স্থান, দেই স্থানে কুগুলিণী শক্তি দ্বিমুখ বিশিষ্ট নর্পাকারে 
'নিদ্রিতাবস্থায় আছেন। আর আমাদের ভ্রদুগলের মধ্যে একটি স্থান আছে, বেখানে 
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দেব দেবীর মুক্তিতে আমরা তৃতীয় চক্ষু অঙ্কিত দেখিতে পাই, সেই স্থানের নাম আজ্জাচক্র। 
সেই স্থান প্রণবের স্থান। ধ্যান করিবার সময় ছুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনকে এই আজ্ঞাচক্রের 
উপর স্থাপিত করিয়া দেব, দেবী ব| গুরু ই প্রভৃতি মৃত্তির ধ্যান করিতে করিতে আমর! 
প্রথমে কল্পনায় পরে সাধনায় উন্নতি লাভ করিলে প্রত্যক্ষ মুস্তির দর্শন লান্ত করিতে 
'পারি। 

স্বাভাবিক খাস আমর। ষখন অনন্ত বাহু হইতে আমাদের শরারের মধ্যে গ্রহণ করি, 
তখন তাহাকে পুরক বলা হয়। আর পন তাহা আবার অনন্ত বারুতে ভাগ করি, 
তখন তাহাকে রেচক বলা হয় । 

“অজপা” প্রথম অবস্থায় অভ্যান করিভে হইলে এই মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র 
'পর্যস্ত উঠিতেছে ও নামিতেছে ইহা! উপলব্ধি করিতে গেলে খন প্রশ্বাসের উপর জোর 
দিবার প্রপ্না পাইতে হয়: কিন্তু তাহ। নিষিদ্ধ। প্রথমাবস্থায় কেবল মাত্র অনন্ত 
বায়ুর মধ্য হইতে আমরা শ্বান গ্রহণ করিতেছি ও পুনরায় অনস্ত বায়ুতেই উহা ত্যাগ 
করিতেছি, এই শ্বাসের ক্রিয়ার উপর লক্ষা রাখিলেই যথেষ্ট হইবে । একটু অভ্যাস 
হইলেই, আমাদের উপলন্ষি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে বে প্রতি মাস গ্রশাসের 
সঙ্গে সঙ্গে "অজপ।” “ম্লাধার" হইতে “আজ্ঞাচন্র”  পধ্যন্ত উঠিভেছে ও 
পড়িতেছে অর্থাৎ প্রতি শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অজগা মুলাধার হইতে আজ্ঞাচক্ পধ্যন্ত 
উঠিতেছে ও প্রতি প্রশ্থাসের সঙ্গে আজ্ঞাচক্র হইতে মুলাধার পথ্যন্ত নামিতেঠে। এইরূপে 
আবার উঠিতেগে, আবার নামিতেছে | এই ভাবে জীন যতদিন বাঁচিয়া থাকে, 
ততদিন প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অজপ] ক্রিয়। হইতেছে । 

এই শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার উপর লক্ষ্য অভ্যাদ করিতে করিতেই সাধকের মনঃস্থর করিবার 
প্রথম উগ্যম সফল হইবে । কেন না কোন বিষয়ে লক্ষা-করিতে হইলেই সে বিষয়ে 
মনোনিবেশ করিতে হইবে এবং সেই লক্ষ্য অভ্যাস হইলেই বুঝিতে হহঁবে বে সে বিষয়ে 
মনঃস্থির একটু অভ্যাস হইয়াছে । 

ভতপরে সাধক লক্ষ্য করিবেন যে এই শ্বাস গ্রশ্থাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নাভিস্থল ও 
তাহার সঙ্গে ম্ঙ্গে নাতিস্থলের চারিধারের মাংদপেশীর স্পন্দন হইতেছে অর্থাৎ প্রতি 
শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে নাভিস্থল উঠিতেছে ও প্রতি প্রন্থাসের সঙ্গে নাভিম্থল নামিতেছে। 
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আমরা এই অনস্ত বাযুমধ্য হইতে যে শ্বাসরপ বায়ু নাদিকার মধ্য দিয়! গ্রহণ করি' 
তাহা আমাদের শরীরের মধ্যস্থিত ফুস্ফুস্‌ (1501765 ) অবধি গিয়া তৎপরে প্রশ্বাসরূপে 
আবার অনন্ত বাযুতেই কণ্ঠনালী ও নাঁসিকার মধা দিয়া প্রক্ষিপ্ত হয়। ইহা হইল 
অজপার বহিরক্গ ক্রিয়া মাত্র । “অজপা” কিন্ত শরীর মধ্যে “মুলাঁধার” হইতে, 
“আত্ঞাচক্র” পর্যান্ত ফোয়ারার জলের শত উঠিতেছে ও পড়িতেছে । সে উঠা নামা ক্রিয়া 
প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে চলিতেছে, উহা! অন্তমুী ক্রিয়া তাহাতে লক্ষ্য করিতে হইলেই 
মনকে অন্তমূী করিয়া এ উঠা নামার উপর নির্দিষ্ট বাস্থাপিত করিতে হইবে। এই 
মানবদেহে গ্রাণবায়ু যতদিন থাকিবে ততদিন এই অজপার ক্রিয়া চলিবে, এ উঠা নাম! 
থামিবে না। জীব ইহার উপর লক্ষ্য স্কাপন করুক বাঁনা করুক এ অনপাক্রিয়। 
স্বভাবতঃ চলিভেছে ও চলিবে | 

যখন শ্বাস প্রশ্বাসের গতির সঙ্গে অঙ্কে নাভিস্থল উঠা নামার উপর লক্ষা অভ্যান 
হইবে, তগন উপলদ্ধির চেষ্টা কারতে ইইবে যে এই 'অজপা, এই নাভিস্থলের কিঞ্চিৎ 
নিয়স্থিত মলাধার হইতে স্থলতঃ আমাদের উদরের মধ্য দিয়া হৃদয়ের মধ্য দিয়া কণ্ঠনালীর' 
পথ ধরিয়া আজ্ঞাচক্র পর্যান্ত প্রতি শ্বাস গ্রহণের সহিত উঠিতেছে ও প্রতি প্রশ্বাসের 
সহিত এ পথ ধরয়া আজ্ঞাচক্র হইতে মূলাধার পর্যান্ত নাঁমিতেছে । মূলাধার হইতে 
আজ্ঞাচব্র পধ্যন্ত “অঙপার” এই উঠা নাম! ক্রিয়া নাভিস্থল হইতে পূর্বকখিত স্পন্দনের 
সহিত গাস প্রশ্বাসের ক্রিয়ার সংযোগ স্থাপন করিতে পারিলে ক্রমশঃ অন্তমূণী এ 
অজপ। ক্রিয়া সাধক বেশ উপলদ্ধি করিতে পারিবেন । 

সাধক এ অবস্থায় পৌছাইলে, শ্বাস প্রশ্নাসের উপর অর্থাৎ অজপার বহিরঙ্গের 
ক্রিয়ার উপর হইতে অন্তুমূথী ক্রিয়ার উপর তাহার মন আপনা আপনিই নিবিষ্ট 
হইয়া যাইবে | 

শাস্ত্র মতে এই অজপা ক্রিয়া 'হং৮£ এই ধ্বনির সহিত উঠিতেছে ও নামিতেছে 
অথাৎ হং এই মনন বা শবের সহিত উঠিতেছে ও সঃ এই শব্দ বা মন্ত্রের সহিত 
নামিতেছে। সাধক আসন করিয়া বসিলে, এই অজপাক্রিয়া কোন পথাবলম্বন' 
করিয়। উঠিতেছে ও নামিতেছে এই চিস্তা করিয়া দেখিলে স্পট তাহার নিকট 
প্রতীয়মান হইবে, যে মুলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত মেরুদণ্ডের পথ দিয়! হংসের 
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গ্রীবার মত আকার ধারণ করিয়! কিংবা সর্প ফণা তুলিয়া উঠিলে যে আকার ধারণ 
করে মেই আকার ধারণ করে সেই আকার ধরিয়া অজপা ক্রিয়া উঠা 
নাম! করিতেছে। 

অজপার বহিরঙ্গের ক্রিয়ার সাধনা কালে এই মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া অজপার 
“উন পতন” ক্রিষ্না উপলদ্ধি করিতে গেলে, উপলব্ধি সম্বন্ধে ব্যাঘাত জন্মিবার 
সম্ভাবনা । বহিরঙ্গ ক্রিয়। অভ্যন্ত হইলে পর; ঈড়া, পিঙ্গলা ও ন্ুযুয়া এই তিন 
সামগ্রীর উপলব্ধির বিষয় অভ্যাস করিতে হইবে । মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া ুযুয়ার 
স্থান ও ছুই পার্খে ঈল্ডা পিঙ্গলার স্থান। সত্ব, রজঃ, তম; এই তিনটি গুণের মধ্যে 
শ্রেষ্ট গুণ অর্থাৎ সত্বগুণ এই হুষ,ম্মার মধ্য দিয়া চালিত হয়। রজঃ এবং তমঃ এই ছুই 
ভাবের কর্তৃত্ব হইতে সত্ব গুণের আয়ত্তে “মন”কে আনয়ন করিতে পাঁরিলে মনোবৃত্তি এই 
হুযুন্নার ভিতর দিয়! মুূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পধ্যন্ত “অজপার” সাঁধী হইয়া: উঠানাঙ! 
ক্রিয়াতে নিযুক্ত হইবে । ক্রমশঃ সেই মন উঠানামা করিতে করিতে আজ্ঞাচাক্রে স্থির হইয়া 
যাইবে, ও সেই অবস্থাতে সাধকের সমাধি অবস্থা প্রাপ্তি হইবে। 

পুরুষ প্রকৃতির মিলন £-- 

এই বিশ্বদগতে পুরুষ প্রকৃতির মিলন সর্বত্র বিচ্যমান। পুরু প্রকৃতির সহিত 
ও প্রকৃতি পুরুষের সহিত মিলনেচ্ছায় ধাবিত। স্থষ্ট সমুদয় জীব “প্রকৃতি” শৃষ্টি কর্তা 
পরমেশ্বর “পুরুষ” । প্রকৃতি চাহেন পুরুষের সহিত মিলন। অর্থাৎ জীব চাহেন 
স্ষ্টি কর্তার সহিত সঙ্গ । ইহাই জীবের স্বধর্মা। ছুঃখের বিষয়ে এই ষে দুর্লভ 
মন্ষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ও সেই পরমেশ্বরকে একেবারে ভুলিয়া গিয়া জীব বৃথা 
অনিত্য বিষয়ে সময় এমন কি সারা জীবন নষ্ট করে। 

এই অজপার দ্বারা জীবাত্মা পরমাত্ার সহিত মিলন বা সঙ্গ লাভ করিতে পারে। 
এত বড় কঠিন কাধ্য যে এত সহজ উপায়ে সাধিত হইতে পারে, ইহ! প্রত্যেক মানবেরই. 
জানা আবশ্যক । 

এই শ্বান অজপার সহিত মিলিত হইয়া মুলাঁধার অর্থাৎ মাতৃ বা শক্তির স্থান বা! 
কুণ্ুলিনী হইতে উঠিয়৷ আজ্জাচক্রে প্রণবের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ণত| প্রাপ্ত হইয়া 
জনম্ত বায়ুতে মিলিত হয়। প্রতি শ্বাস প্রশ্বানে এইরূপ প্রকৃতি পুরুষের মিলন 
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“হইতেছে । আবশ্যক কেবল তাহার লক্ষ্য, তাহার উপলব্ধি ও তজ্জনিত আনন্দোপভোগ, 
সর্বশেষে শ্রীভগবানের ম্বরূপ দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক করা। এই আক্সাচক্রেই ধান, 
ধারণা করিতে আমাদের ঠাকুর শিক্ষা দিয়াছেন । মূলাধারেও ধ্যান হইতে পারে, 
কিন্ত ঠাকুর শিখাইয়াছেন যে আজ্ঞাচক্রে ধ্যান ধরনাই প্রশস্ত। কেহ কেহ হাদয়েও 
ধ্যান ধারনা করেন। মূলাধারে ধ্যান ধারণ! করিতে হইলে শ্বাস উঠিবার সময় গুহদ্বার 
আকুঞ্চন ও পড়িবার সময় প্রসারণ কর! হয়. কিন্তু তাহাতে আমার মনে হয় অযথা কামের 
উদ্দীপনা হয়। আমার প্রভুর প্রমুখাৎ শুনিয়াছি এই গুহদ্বার আকৃঞ্ষন ও প্রসারণ 
ক্রিমার নাম “অখিনীমুদ্রা”। অজপা সাধনার প্রথমাবস্থায় ইহার আবশ্যকতা নাই। 

সাধক অজপা লক্ষ্য করিতে বেশ হৃচারুরূপে অভ্যান্থ হইলে ক্রমশঃ উপলব্ধি 
করিতে পারিবেন যে প্রতি শ্বাস প্রথাঙ্গের সহিত এই অগ্ত্রপা আমাদের শরীর মধ্যস্থ 
মূলাধার হইতে উঠিয়া আজ্জঞাচক্র অবধি উঠিতেছে ও পুনরায় মুলাধারে নামিতেছে ও খাস 
অনস্ত বাযু হইতে গৃহীত হইতেছে ও প্রথাস অনন্ক বায়ু মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। 
অজপান প্রধানতঃ লক্ষ্য আবগ্তক যে "অজপা” করিতে গিয়া বা নাধন! করিতে গিয়া 
কোনরূপে শ্বাস প্রথামের উপর জোর না পড়ে। শ্বাস প্র্থাস যেমন ম্বাভাবিক ভাবে 
উঠিতেহে ও পড়িতেছে, সেই ভাবে উঠিতে পড়িতে দেওয়া উচিৎ। জোর দেওয়া 
নিষিদ্ধ। ইহা অভ্যাস করা অতি সহজ, শ্বাস প্রগাসের উপর কেবল মাত্র লক্ষ্য স্থাপন 
করাই আবগ্তক ; শ্বাস প্রথাস যে স্থান হইতে উঠিয়া, যে পথে নিজগতি চালিত করিয়া, 
ঘে পথে বাহিরে যাইতেছে, শুধু মেই গমনাঁগমনের উপর লক্ষ্য বাদৃষ্ি রাখিলেই 
প্রথমে যথেষ্ট। 

তৎপরে কর্তব্য (১) যে মুহুর্তে গা গ্রহণ করিতেছি অর্থাৎ মুলাধার হইতে অদ্গপা 
ক্রিয়া হইতেছে সেই মুহুর্তে শক্তি মন্ত্র উচ্চারণ করা, যথা হীং, এবং (২) যে মুহুর্তে এ 
খাসের সহিত অজপ| আজ্ঞাচক্রে পৌছিতেছে, সেই মুহূর্তে প্রথম মন্্ উচ্চারণ কর! বথা 
হৌং। এাস প্রতিবার নাসিকার মধ্য দিয়! প্রবেশ করিয়া পুনরায় প্রশ্বাস রূপে অনস্ত 
বাযুতে নিশ্রিত হইতেছে তাহার স্বাভাবিক গতি রোধ কর! অকর্তব্য। এইরূপে প্রত্যেক 
শ্বাস প্রনের মহিত শক্তি ও এুণব মানত উচ্চারণ করিতে করিতে অপার দ্বিতীয় স্তরে 
সাধক উঠিতে পারেন। 
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মন্ত্র হ্বীং-_হৌং 

হং-----সহ 

সীতা--- রাম 

রাধা. কৃষ্ণ ইত্যাদি-_ 

এইরূপে মন্ত্র ২ষোগে অজপা অভ্যাস ভাল রকম হইলে, পরে চেষ্টা করা উচিত 
ষাহাতে সেই অভ্যাস অধিক্ষণ স্থায়ী হয়। অজপার “শক্তি” এত অধিক ও জপ হিসাবে 
মুল্য এত অধিক যে যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমরা এক ঘণ্টা অজপা! ধরিয়া থাকিতে পার 
তাহ! হইলে মালায় জপের দশগুণ ক্রিয়া সঞ্চিত হয়। অজপায় একবার শ্বাস প্রগ্গাসের 
মালায় দশবার জপের সমান ফল। হয়ত একাধিক্রমে আমর! একঘণ্টা কাল অজপ ধরিয়া 
থাকিতে সময় পাইতে ন1 পারি, সে জন্য অজপা৷ যতটুকু ধরিতে পারি, তাহাই চেষ্টা করা 
উচিৎ) যখনই স্্রণ হইবে তখনই স্খাস প্রধানের উপর দৃষ্টি €( লক্ষ্য) করিবে। 
ষখনই মন নিক্ষি ঝ। অলস ভাবে থাকিবে এবং বৃথা চিন্তা মনে উদয় হইবে, তখনই 
অজজপার কথা ম্মণ করিয়া অজপা ধরিতে পারি, যতন্দণ না পর্যান্ত মন আপন! আপনই 
অন্য কোন দিকে আকৃষ্ট হয় ব| রিয়া থায়। মন সরিয়া গেলেই আমরা অজপা 
ছাড়িয়া দিব, উহা! স্বাভাবিক । আবার মনে পড়িলেই * অজপা ধরিতে হইবে; 
এইরূপে ২1311 মিনিট দিন রাত্রির মধ্যে হয়তো ১০১৫ বার বা ২* বার আমর! 
অঙ্পা ধরিতে অভ্যপন্থ হইব । এই অভ্যাস যতই করিব ততই বাড়িয়া যাইবে, 
অভ্যাসের নিয়ম এইরূপ | ক্রমশঃ এমন অবস্থা! আসিবে ষে এই অজপা অহোরাত্র 
চলিবে । খাইতে, শুইতে, বসিয়া খাকিতে, কথ! কহিতে কহিতে, আফসের কাজ 
করিতে করিতে, ক্রমশঃ নিদ্রিতাবস্থাীতেও এই অজপা৷ চলিবে । তখন পূর্ণমাত্রায় অজপ' 
চংলবে। 
ইহাত গেল অজপা অভ্যানের কথ।। অভ্যাস যাহা করা যাইবে, তাহাই অভ্যাস 

হইবে। এখন দেখা যাউক এই “অঞপ1” অভ্যাসের বা পাধলশর উদ্দেশ্য কি? 
জীব মাত্রেই আনন্দের পথে, আনন্দের দিকে ধাবমান । ইহা চিরস্তন সত্য। 
ইহা জীবের শ্বাভাবিক ধন্ম। আমরা মানুষ, আমরা তো ইহা একটু চিন্তা করিলেই 
বুঝিতে পারি। জগতে সমস্ত জীবই---পশু, পক্ষী, মানুষ সেই আনন্দের পথে ধাবমান! 
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মানুষ এই আনন্দের পথে ধাবমান হইয়|, যাহাতে আনন্দ পাইবে, সেই কার্ধ্য করিতে 
গিয়। পশ্চাতে দেখে যে তাহাতে কোন আনন্দ নাই। মহামায়ী ব্রন্মময়ী মা “বিদ্য/” ও 
“অবিষ্যা” দুই-ই সৃষ্টি করিয়াছেম। এই “অবিদ্যাই” বিশবব্ধাণ্ডে “মায়া”র খেলা 
খেলেন ও “বিদ্যা” মায়ামুগ্ধ জীবকে মার চরণে পৌছাইয়া দেন। জগতে চিরন্তন 
সখ কিছুতেই নাই । আছে কেবলমাত্র তাহার সান্সিধ্যে। পোযাক পরিচ্ছদে সুখ 
নাই, পরা উপার্জনে হুখ নাই, স্ত্রীসস্তোগে স্থ নাই, জগতে যত কিছু সামগ্রী 
মানুষ স্যঠি করিয়াছে সুখের জন্য, কোন সামগ্রীতেই চিরন্তন সখ নাই। এ সমস্ত 
হুথে ্রাড়া আছে, হখের পশ্চাতে ছুঃথ লুক্কায়িত আছে, পণ্চাতে দেখিতে পাই খাহ। 
স্খপ্রদ বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছি, যাহাতে যাহাতে স্থখ পাইব বলিয়া চিরজীবন 
অতিবাহিত করিয়াছি, তাহাতে আদল খাটি সুখ নাই। আপন সুখ, শান্তি আনন্দ 
কেবলমাত্র ভগবৎ প্রসঙ্গে শ্রীভগবানের নাম সংকীর্তনে ও তাহার সহিত মিলনে । এই 
অজপায় সর্বতোভাবে জীব তাহার সঙ্গ সু ভোগ করিতে পারে। সেইজন্যই এই 
'অজপার আর একটি নাম “দংদঙ্গ”। এই অজপ। অহরুহ অভ্যান হইলে তাহার সহিত 
অহরহঃ সঙ্গ করার ফল হয়। আবার “সং” অর্থে “সদা বিদ্যমান” বুঝার, সঙ্গ অর্থে 
মিলনাভিলাষে সান্নিধা লাভ বুঝায়। এই শ্বাসই ক্রম, ইহ। বোধ হয আমরা বুঝিতে 
পারিয়াছি। হ্ৃতরাং অন্রপার “সঙ্গ” করলে সতসঙ্গ করা হয়। 

এইরূপ অহরহ; “অঙপ।” অভ্যান করিতে করতে সেই “অজপা” মস্ত্রসংযোগে 
সাধন করিতে করিতে ক্রমশঃ মন্ত্ৈতন্য লাভ হয়। ষখন গুরু দেপেন যে “অজপা” 
ন্লচারুরূপে অভ্যান হইয়াছে তমন মন্ত্র চৈতন্য করাইয়া দেন। গুরু দে বিষয়ে একমাত্র 
বিচারক, ভিশি ষখন শিষ্যের সাধন! কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহ। বুঝিতে পারেন তখন 
-মন্থচৈতন্য করাইয়া! দেন। মন্ত্রচৈতন্য হইলে এই অগঞ্পাতে আনন্দ উপলব্ধি হয়। 
ক্রমশঃ আনন্দ উপলব্ধি হইতে হইতে দর্শন লাভ ও দর্শনের পরে সাধকের মিলনাবস্থা 
প্রাপ্তি হইলে সাধক সমাধিস্থ হন। 

এই অন্রপার সাহায্যে 'জগতের এমন কাধ্য নাই যাহ। সম্পাদন করা যায় না। সংকল্প 
করিয়! সমস্ত কাধ্যই করা ষার | মনসংযোগে অজপা৷ সাধন করিতে করিতে যখন গুরু- 
'কুপায় মন্ত্রচেতন্য লাভ হয়, তখন সাধকের অসাধারণ শক্তিলাভ হয়। শক্তিলাভ হইলে 
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সেই শক্তির চালনায় সাধক সর্বপ্রকার জগতের মঙ্গলময় কার্ধ্য সমাধ! করিতে পারেন। 
'যথা, সাধক যদি ইচ্ছা করেন যে হরিদ্বারে এক ব্যক্তি গীড়িত তাহার ব্যাধির শাস্তি 
করিবেন--ভাহা হইলে অগ্রে গুরুপ্রণাম করিয়। ও তাহার নিকট শক্তিভিক্ষা করিয়া 
তৎপরে গীড়িত ব্যক্তির নাম গোত্র মনে মনে উচ্চারণ করিয়। মন্থ সংযোগ করিয়া “অনপায়” 
সেই গীড়। শান্তির জন্ত ক্রিয়া! করিতে পারেন। ইচ্ছামত ব! আবশ্তকমত বা গুরুর আদেশ 
মত এইবূপে অজপায় সেই গীড়ার শান্তি অবস্ঠন্তাবী, কেননা মন্ত্র সংযোগে সাধকের সেই 
শ্বাস প্রথাস মন্ত্রশক্তিতে শক্তিমান হইয়া বায়র সহিত মিলিত হইয়া হরিদ্বারে পীড়িত 
ব্যক্তির নিকট পৌছাইয়া তাহার ব্যাধিগ্রস্থ শরীরের উপর শান্তিবারি বর্ষণ করে, ইহা! 
সত্য ও আমার বিগাস। তবে এরূপ কঠিন কাধ্যে গুরুর সাহায্য আবগ্তক ও কৃপ! 
আবগ্তক ও মন্থচৈতন্য আবগ্ভক। কেন না মগ্জচৈতন্য না হইলে মঞ্চের কাধ্যকারণী শি 
জন্মায় না। তারবিহীন বন্ত্রে ষেমন সংবাদ পাঠান সম্ভব, অজপায় এইবপ ক্রিয়াও সন্তব। 
এইরূপে এই অজপায় জগতের যাবতীয় মাঙ্গলিক ধ্রিয়! সাধিত হইতে পারে । 

এই ভারতবর্ষের উত্তরাখণ্ডে এখনও কত যোগী, কত খধি, শত শত বদর যাবৎ 
মমাধিস্থ থাকিয়া এই অক্জপার সাহায্যে অহৌরাত্র জগতের মঙ্রন সাধন করিতেছেন, ভাহা। 
নির্ণয় কর! যায় না। 

আমরা রামকুটারের “কাঙ্গাল সন্তান”। নিষ্পৃহভাবে জগতের মঙ্গল সাধন করা 
আমাদের ধকাপ্তক বাসনা । নিং্বার্থভাবে ক্রিয়াই আমাদের জীবনের ব্রত। আমাদের 
ক্রিয়ার দক্ষিণা একটি হরিতকী মাত্র। আমাদের গুরুর আদেশ ও শিক্ষা নিষ্কামভাবে 
প্রেমের উপর, জগতে মঙ্গল সাধন। সে সাধনে এমন কি গৌরবেচ্ছার জেশমা ত্রও 
থাকিবে না। আত্মঙীঘা আদিলেই সব কাধ্য পও হইবে। সম্পূর্ণ স্বার্থ শুন্য না 
হইতে পারিলে জগতের মঙ্গল ছুংসাধ্য। শান্জে কথিত আছে বিন! দক্গিনায় কোন ক্রিয়! 
হয় না, সেইজন্তই “একটি হরিতকী” দক্ষিণুর অবগ্যকতা। নচে তাহারও 'আবগ্তক 
নাই । 

সংসারী জীব আমরা, সংসারের ঘাত প্রভিবাতে সর্বদাই বিব্রত, সর্বদাই বিপন্ন 
গুরুদর্শনে সর্ব বিপদ ছুরীভূত হয়, মন শরন্ত হয়, আতঙ্ক দুরীভূত হয়, কিন্তু সর্ব্বমময়ে 
গুরু দশন কাহার ভাগ্যে সম্ভবে ? দেই অজপার খাম প্রথান আমার গুরুপাদ প্রান্তে 
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গড়,ক, এই সংকল্পে বিপদের সময়, আমার অন্তরের সমস্ত ভয়, সমস্ত ব্যথা, সমন্ত 
ভাবনা! সেই গুরুদেবের পদ প্রান্তে অগ্রলি স্বরূপ প্রদান করিতে পারি ও তন্বারা মুক্তি 
লাভ করিতে পারি ও মন শান্ত করিতে পারি ও হৃদয়ের জ্বালা জুঁড়াইতে পারি । 
আমাদের স্‌গুপ্ ষে সদাই বিপদোদ্ধারের জঙ্তা, ছঃখ বিমৌচনের জন্য ছুই হস্ত প্রসারণ 
করিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন । 

বিজ্ঞান বলেন যে এই খাস প্রথান আমাদের শরীরের অস্থি, মজ্জা, শোণিত 
প্রভৃতি সমস্ত উপাদানের সার বন্ত গ্রহণ করিয়া উঠিতেছে ও পড়িতেছে ও সেই 
প্রণালাতে চাল হইর। জীবকে জীবিত রাখিতেছে। সুতরাং এই গাম প্রানের সাহাষ্যে 
যদি আমর পূ্গ। করি অর্থাৎ সাধারণ কথায় আমরা “অজপ!” সাধনা করি তাহা হইলে 
আমরা নিজের শরীরের শোণ্তের সাহায্যে পুজা করেতে সদর্থ হইতে পারি। নিজ 
শরারের শোশিতের দ্বারা পু! অপেক্ষা জীবের পক্ষে উচ্ন্তর পুজা আর কি সম্ভবে ? 
হুতরাং “অগা” সব্ববিধ পুজা মধ্যে শ্রেঠ পূজ। ॥ এ পূজার বিশেষত্ব ইহাতে কালাকাল 
নাই, অহরহঃ ছলিছে পারে, উহাতে পুষ্প, বিদ্বদল, গঙ্গা্ছল আবগ্তক নাই, ই বিনা 
উপচারে সাধিত ভয়; ইহাতে জাতি ভেদ নাই, শান্বার পুজীর অধিকার অনধিকার 
চিন্তার আবণ্তকতী নাই, শৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্তু স্বয়ং মা ব্র্ঈময়ী জীব মাত্রকেই এই 
খাস প্রগাস যুন্ত করিয়া ধরাধামে পাঠাইয়াছেন, সুতরাং সকলেই এই পুঙ্গার সমান 
অধিকারী । 

আবশ্যকতা কেবলাত্র সৃগুক্ কর্তৃক এই “অলপা” রূপ সুধাপানে দীন্মালাভ ও 
সব্গুরুর আদেশ মত বিধান স্থাপন করিয়। উহার সাধনা ও তাহার কৃপা লাভ করিয়া 
ইহাতে আনন্দ লাভ, ব্রহ্মময়ী জগজ্জননী মার সহিত অহরহঃ সঙ্গ লাভ ও শক্তি সঞ্চয় 
করিয়া জগতের মঙ্গন সাধন | তাহা হইলেই মানবের জন্ম সার্থক।-_সবই গুরুর কুপাধীন, 
সেই জন্য বলি 

“গুরোঃ কুপাহি কেবলম্‌” 

আর ছু চার কথা বলিয়া “অজপ।”' সম্বন্ধে আমার এই ক্ষুদ্ধ শিক্ষাবিবরণী শেষ 
করিব। এই “অজপাই” বিশ্বসংসারে ভগবৎ শক্তিরূপে লীলা থেলা করিতেছেন। এই 
“অজপা” একেবারে শেষ হইলেই জীবের ভবলীলা সাঙ্গ । জন্মবধি মৃত্যু পরাস্ত এই 
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ভগবৎ শক্তি জীব দেহের মধ্যে থাকিয়া যত কিছু কর্শ, বত কিছু চিন্তা, ষত কিছু শাস্তি, 
ও অশান্তির মধ্য দিয়া অহরহ; নিজ ক্রিয়া সমাধা করিয়। চলিতেছে । সাধারণ জীব 
জানে না কণন এই “অজপ।” শেষ হইবে। এই মৃহর্তে যে এই শ্বাস উঠিল, কে বলিতে 
পারে যে উঠিয়া পড়িবার লময় এ জন্মের মত এই শ্বাস শেষ পড়িবে কি না। শেষবার 
পড়িলেই ত মৃত্যু হইবে, হুতরাং এই হ্বান প্রতিবার উঠিবার সময় ও পড়িবার সময় 
জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর ভিতর দিয়া চলিতেছে । অনস্ত বায়ু হইতে শ্বাস গ্রহণ 
কালে জীব অনন্য বায়ু হইতে জন্ম গ্রহণ করিতেছে ও পড়িবার সময় অনন্ত বারু 
মধ্যেই সৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে । যদি পুনরায় এই শ্বাস জাব না গ্রহণ করিতে পারে, 
তাহা হইলেই ত “মৃত্যু” । মৃত্যুর পর জীব ত আর খাস গ্রহণ করে না। এ জন্মের মত 
সেই শ্বাস অনন্ত বায়ুতে মিশাইয়া যায়। আর যাহা পড়িয়া থাকে তাহ! জড়পদার্থ, একটা 
অস্থি, মজ্জ, মাংসপিগ মাত্র। সেই জড়দেহ কালে ধুলিতে পরিণত হয় ও পঞ্চ ভূতের 
দেহ পঞ্চ ভূতে মিশাইয়া ষার। এই ষে প্রতি খাস প্রথসে জন্ম ও মৃত্যু তাহা ব্রহ্মময়ীর 
কূপাধান, ভি'ন কৃপা না করিলে জীব একবার শ্বাস গ্রহণ করিয়। ও ত্যাগ করিয়া তৎ্পরে 
পুনরার আর এহণ করিতে পারে না । জীবিতাবস্থা হইতে মৃতাবস্থার এই শ্বাস প্রথাসই 
(যাহা কেবল মান্ত এই অনন্ত বারুর অংশ মাত্র) একমাত্র পার্থক্য জনক চিহ্ন। 
যতক্ষণ এই শ্বাস প্রথ্থাস জীবদেহে অবস্থান করে ততক্ষণ জীব জানিতে পারে যে সে 
এই বিসংসারে জাবত আছে। জীব দেহ হইতে এই শ্বাস প্রশ্থাস অন্তহিতি হইলেই 
কেবল মাত্র দেহ পড়িয়া খাকে। এই খাস প্রগাস আমাদের পাণবায়ু। ইহারই মধ্যে 
মানবের “আমিত্র” নিহিত আছে। 

এখন দেখা যাউক এই আমিতের উপর জীবের অধিকার কতটুকু । যখন এই খাস 
প্রিয়া কোন মুহপ্ডে দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে তাহার স্থিরত। নাই ও ষখন সেই শ্বাস 
প্শ্থস এ দেহে' অবস্থিতি সম্পূর্ণরূপে মা! ব্রশ্গীময়ীর ইচ্ছ। ও কৃপা সাপেক্ষ তখন এই 
“আমত্বের” উপর জীবের অধিকার কতটুকু তাহা আমর| বেশ বুঝিতে পারি। এই শ্বান 
প্রথান মা! ব্রন্মামরীর দাস প্রথাস, এইটুকু মনে রাখিলেই যথেষ্ট । 

এ জগতে যদি জীবের নিজস্ব বলিয়া! কোন জিনিষ থাকে, ত তাহ। তাহার নিজের 
দেহ, এবং গ্রাস প্রথানই সেই দেহের সার পথার্থ এবং সেই দেহ তাহার নিজম্ব ততক্ষণ 
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ষতক্ষণ সেই দেহে শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়, যে মুহুর্তে ভাহা দেহ ছাড়িয়া. স্থানে চলিয়! 
ষায়, মেই মুহুর্তে সেই দেহ নিজায়ত্ব হইতে বাহিরে চলিয়া যায়। সেই দেহের সৎকার 
হইতে পারে কিংবা তাহা শুগাল কুকুরের ভক্ষযও হইংত পারে বা কৃমি কাটের 
ভঙক্ষ্যও হইতে পারে। সুতরাং জীব দেহে প্রবাহিত এই শ্বাস প্রশ্থান যে মা ব্রহ্গীময়ীর 
দেওয়। শ্বাস প্রান ইহ। উপলব্ধি হইলেই জীবের “আত্মসমর্পণ” করা হয়। তাহার অর্থ 
এই ষে“হে ব্রন্নময়ী মা, আমার বলিয়। এ জগতে কোন পদাথই নাই, এদেহে যতক্ষণ 
তোমার দেওয়া শ্বাস প্রথাস আছে, ততক্ষণ এই দেঁহটী আমার ইহা আমর। বলিয়! 
থাকি ও অহঙ্কার করি, কিন্তু যে মুহূর্তে, তোমার দেওয়! খাস প্রথাম তুমি টানিয়। লইবে 
আমার এই দেহ একটা জড়পদার্থে পরিণত হইবে" । যখন এই সত্যজ্ঞান ব৷ ধারণ। 
জীবের উপলব্ধি হইবে, সেই মুহূর্তে জীব পূর্ণমাত্রা় মা ব্রদ্গময়ীর চরণ প্রান্তে আত্মসমর্পণ 
করিতে সমর্থ হইবে । 

এই আত্মসমর্পণ মা ব্রদ্গময়ার চরণ প্রান্তে আমর! এই শ্বাস প্রশ্থাসের উপর লক্ষ্য রাখার 
অভ্যাসের দ্বারা করিতে পারিব। এই অভ্যাসকেই তাহার চরণ প্রান্তে পৌছিবার 
একমাত্র নহজ উপার বলিয়। আমাদের জানা উচিৎ, এবং যে যুইর্তে আমরা উপলব্ধি 
করিতে পারিব যে এই দেহের কথা দুরে থাকুক, এই আমিত্যের পরিচায়ক শ্বাস প্রশ্বাস 
টুকৃও ম৷ ব্রঙ্গাময়ীর শ্বাস প্রশ্থাস সে মুহুর্রে আমাদের বৈরাগ্যের উদয় হইবে । 

জগতের মধ্যে আমরা যে সমস্ত সামগ্রীকে আমার বলিয়া থাকি ব। অহঙ্কার করি, 
সে সমস্ত সামগ্রীর নশ্বরতা যখন উপলদ্ধি হইবে, তখনই বৈরাগ্যের উদয় হইবে। 
বৈরাগ্য আসিবে তখন, ষখন আমরা উপলদ্ধি করিতে পারিব যে এ শ্বাস প্রশ্থাস টুকুও 
আমার নহে। বাড়ী, ঘর, টাঁকা,, স্ত্রী, পুত্র, পরিজনবর্গ ত দুরের কথা, এদেহের খাস 
প্রশ্থাসের উপরও আমাদের কোন অধিকার নাই। 

আবার অস্যাদিকে মায়ার আধিপত্যের মধ্য দিয়া, অথচ মায়ার বশীভূত না হইয়া, 
জগতের সমস্ত ভোগ নিলিগুভাবে সম্ভোগ করিয়া তাহার নশ্বরত| উপলব্ধি করিয়। ব্রন্দময়ী 
সায়েরই প্রদত্ত এই হুখ বা দুঃখ ইহা অন্নুভব করিতে করিতে এই স্বাস প্রথাসের উপর 
লক্ষ্য রাঁথিবার অভ্যান করিতে করিতে মাতৃসান্নিধ্যে উপস্থিত হইলেই এই জীবই 
“সোইহং” অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে। একদিকে নশ্বর জড়দেহাভ্যন্তরস্থিত অহমিকা 
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বশীভূত হইয়া জীব বার বার এ বিখ সংসারে ষাতায়াতের পথ প্রশস্ত করে ও অন্যদিকে 
এই “শ্বাস প্রশ্বাম” মা ব্রন্গময়ীর শ্বাস প্রশ্বাস এই সত্য অবলম্বন করিয়াও জ্ঞানত; 
তাহার সঙ্গ করিয়া, তাহার উপর অহরহ্‌ঃ লক্ষ্য রাখিতে অভ্যাস করিয়। জীব স্বরূপ দর্শন 
ও ভগবদ্দর্শন করিতে সমর্থ হয়। ব্রদ্ম়ী মা! আমাদের মহামায়ারপে দগুণ হইয়া 
বিশ্বসংসার হুষ্টি করিয়। এই মায়ার খেলাই করিতেছেন, তিনি অহরহ দেখিতেছেন বে 
তাহার হুষ্ট জীব, এই মায়ার মধ্যে অবস্থান করিয়া নিজের আসল সত্তা উপলক্ধি করিতে 
পারে কিনা। এই আসল সত্ব উপলব্ধিই ব্রঙ্গজ্ঞান। সেই জ্ঞান, এই খান প্রগসের 
উপর লক্ষ্য রাখিবার অভ্যান করিলে, গুরু কুপায় অতি সত্বর লাভ হইতে গাংর ও জীব 
কর্ণীফলের নিষ্র কবল হইতে রক্ষা পাইয়া জীবন্ত অবস্থায় পৌছাইতে পারে । 

শেষ কথা, এখন আমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছি যে এই “অক্ঞপা”র লক্ষ্য 
করিতে করিতে আমর! ম! ব্রক্গময়ীর সান্নিধ্যে পৌছাইতে পারি। মা ব্রক্গাময়া চৈতন্য 
স্বরূপিনী শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহার স্বরূপ আমি দেখি নাত, পুরু কৃপা 
ব্যতীত তাহার স্বরূপ দর্শনের আশাও নাই । 


অজপার উপর লক্ষ্য অভ্যাস করিতে করিতে যখন অহরহ; অভ্যান সাধকের করায়ন্ত 
হইবে, তখনই কোন না কোন সময়ে সাধক পুর্ণমান্রায় তন্ময় হইলেই সমাধিস্থ হইবেন। 
বাহজ্ঞান থাকিতে তাহার ন্বরূপ দর্শন সম্ভবে না। পূর্ণমাত্রা় তন্ময় হইলেই সাধক 
বাহজ্ঞান শূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ সমাধিস্থ হইবেন। যতক্ষণ সাধুকর বাহজ্ঞান 
থাকে ততক্ষণ তিনি মায়ার আবরণে আচ্ছাদিত । সাধনা করিতে করিতে বাশ্জ্ঞান পুন্ধ 
হইলে অর্থাৎ অজপায় পূর্ণমাত্রায় তন্ময়ত! প্রাপ্ত হইলে মায়ার আবরণ আপন! আপনি 
সরিয়! যাইবে ও চিৎ বা চৈতন্থ স্বরপিণী ব্রন্ষময়ী মার নিকট সাধক উপস্থিত হইবেন। 
সে অবস্থায় সাধকের পুর্ণানন্দ, সে আনন্দ অনির্ধ্বচনীয়, তাহ। ভাষায় প্রকাশ কর। যায় না ব। 
বর্ণনা করা যায় না। যিনি সে আনন্দ একবার মুহুর্তের জন্ত উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি 
কখনও জীবনে ভুলিবেন না, ও তাহা উপভোগের নিমিত্ত তাহার পুনঃ পুনঃ বাসন। 
হইবে। অজপা সাধনা করিলেই তাহা করায়ত্ত হইবে । 

কিন্তু ইহা অতীব সভ্যকথা৷ যে চিত্তগুদ্ধি ভিন্ন ভগবদর্শন বা ভগবচ্চরণে উপস্থিত 
হুইবার বাসন! কর! আর বামন হইয়া চাদ ধরিবার বাসনা কর! সমান কথা। প্রত্যেক 


টি । 
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সাধনার পথে এই চঞ্চল মনই সর্ব রকমে প্রধান শক্র হইয়া দাড়ায়। এই জন্যই 
সাধনার পথ এত কঠিন। মায়াধীন জীব সর্বদাই মহামায়া-সষ্ট মায়ার নিত্য-সহচর 
ষড়রিপুর অধীনে অবস্থান করিতেছে । এই যড়রিপুই জীবের মন বা চিৎ শক্তিকে 
সর্বদা নিজের করায়ন্তের মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করিতেছে । তাহা খায়ার খেলা মাত্র, 
ইছ' উপলব্ধি হইবার পর, সাধকের চেষ্টা কর! উচিৎ যড়রিপুকে নিজের করায়ত্ত কর! 
বা দমন কর! । তাহা না হইলে চিন্তশুদ্ধি হইতে পারে না। চিত্বগুদ্ধি হইলে অর্থাৎ 
মন নিফচলঙ্ক হইলে, সাধনার পথ স্থপ্রশস্ত। সাহার পরে বিশুদ্ধ প্রেমের স্ফুরণ, 
বিশুদ্ধ প্রেম অর্থে “অহৈতুকী পরেন” যে প্রেম সর্বববিধ কামনা শূন্য । সেই গ্রেমই 
যথাথ ভগবং “পরম, সেই তেম না হইলে ভগবদ্র্শন লাভ হয় না। 

5রহঃ অজপ। সাধনা করিতে করিতে আপনা আপনি চিত্তশুদ্ধি, অহৈতুকী প্রেমের 
স্কুরণ, পূর্ণ আত্মানন্দ লীভ, ও অবশেষে ভগবদর্শন পরে পরে সবই সাধকের করায়ন্ত হয় । 
ইহাই “শান্তি” । ইহ| পাইলে জীব যতই কর্মীফলের ঘাতপ্রতিাতের মধ্যে পড়,ক না 
কেন, কিছুতেই অশান্তির করকবলে পতিত হইবে না। ইহাই জীবনুক্ত অবস্থা । 

এই চৈভন্যন্বরূপিণী মা ব্র্মময়ার সঙ্গহ জীবের একমাত্র উদ্দেগ্ত এ?ং সেই জন্যই এই 
চিৎশক্তির মমহিত খাস প্রখাসের রঙ্গ করিতে করিতে ম। ব্র্মময়ীর সঙ্গ কর। যায় এবং সেই 
জন্তই টার নাধন। পথে “ও সাচ্চদেকং বর্ষ” এই মন্ত্র একমাজ সহায় । 

“ও' সচ্চিদেকং ব্রহ্মা এই মঞ্কের অর্থ চিৎ ৭ চৈতন্যম্বরূপিণা শক্তিই একমাত্র ব্রক্ষ। 
সং-চিৎ_ সস্চিৎ্ এন্থলে সৎ অর্থে নদ! বিদ্যমানা, সদা বিদ্যমান এই চিৎ বা চৈতম্যত্ঘরূপিণ 
শক্তি সমন্বিত আমাদের মধ্যে অজপ। বা! প্রাণঝারু ইহাই একমান্ত্র উপলব্ধির বস্ত। অন্য 
দিকে সৎ অর্থে শুদ্ধ বা বিশুদ্ধ ইহাও বুঝ! যাইতে পারে, বিশুদ্ধ চিৎ বা চৈতন্তম্থরূপিণ 
শক্তি অথা২ নিপ্পাপ ব1 পবিত্র চৈতন্যম্বরূপিণ শক্তিহ একমাত্র ব্রহ্ম ইহাও এহ মন্বর 
অর্থ হইতে পারে। কেননা ব্রঙ্ধশক্তি পাপ শূন্য, তাহার নিকট পাপের ছায়াও পৌছাইতে 
পারে ন|। 

সামাজিকভার জন্য ও “আচার” নিবঞ্ধতার জন্য ব্রান্ধণ ব্যতীত মুর্তি পূজায় অধিকার 
কাহারও নাই, ব্রাহ্গণ অর্থাত ব্র্ীজ্ঞান লাভ ষাহার-হইয়াছে একমাত্র তিনিই ব্রহ্ম পুজার 
অধিকারী, কেন না, ব্রহ্ম কি তাহা যিনি সম্যক উপলব্ধি না করিতে পারিয়াছেন তিনি 
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কাহার পুজা কিরূপে কৰিবেন। বাস্তবিক বিচার করিতে গেলে জাত্তিভেদ ন! 
করিয়া যাহার ব্রক্গজ্ঞান লাভ হইয়াছে তিনিই তাহ।র পুজার অধিকারী । বিশ্বরষ্টার 
নিকট ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈষ্, শু প্রভৃতি কোন জাতি ভেদই নাই, তাহার নিকট সবই 
সমান, তাহার চক্ষে হিংসা, ছ্েষ, পরশ্রীকাতরতা বিশিষ্ট যজ্ঞোপবীতধারী অপেক্ষ। 
বিস্তদ্ব চিত্ত চণ্ডাল অনেক শ্রেষ্ট । তাহার নিকট বিচার অতি নৃঙ্ম্ম। মন্থব্যমাত্রেই 
এই স্থাস প্রশ্বাস বিশিষ্ট হইয়৷ জননী গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়; এই শ্বাস প্রশ্থাসই 
যখন ভগবত প্রেম লাভ করিবার, তাহার সান্নিধ্যে পৌছিবার ও তাহার দরশন লাভের 
একমান্্র উপায়, তথন বিচারে ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে এই শ্বাস প্রশ্থীসের পথ 
ধরিয়া ব্রন সাধন! করিবার অধিকার মন্য্যমাত্রেরই আছে; দি না থাকিত, ক্রহ্মময়ী মা 
জাতিভেদ নির্বিশেষে মন্থুব্যমাত্রকেই এই শ্বাস প্রশ্বাস বিশিষ্ট করিয়। ধরাতলে পাঠাইতেন 
'না। মাতার নিকট বা পিতার নিকট সব সন্তানই সমান পিতা মাতা ইচ্ছা! করেন না 
যে এক সস্তান তাহাদের ভালবাস্ক ও অন্য সন্তান তাহাদের অপ্রিয় হউক। তবে কালে 
রাঙ্মণ সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহার জাতিগত ব্রহ্ষজ্ঞানজানিত বিশিষ্টতার 
জন্থ। সমাজ রক্ষার জন্য স্বজাতির সমান আবশ্যকতা । পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য 
সমাজে ব্রাপ্ধণের আবশ্যক, শক্রহত্ত হইতে দেশরক্ষায় জন্য ক্ষত্রিয়ের আবশ্যক, 
কৃষিকার্যোর জন্য বৈশ্থের আবগ্ঠক 9 গন্যান্ট যাবতীয় কার্যের' জন্য শুদ্ের আবগ্তক। 
'কিস্ত সকলেই ব্রদ্মময়ী মায়ের সম্তান। এই অজপায় ব্রাহ্মণ, শুদ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ সকলেই 
গুরুর নিকট দীন্দিত হইয়া সাধনা করিতে পারেন। 

পৌন্ুনিকত সনাতন ব| অকৃত্রিম বৈদিক ব্রক্মসাধনা নয়। সনাতন হিন্দু ব্রহ্মসাধন। 
নিরাকার ব্রদ্দনাধনা, তবে মূর্তি সন্খুখে স্থাপিত করিয়া যথাবিধি আচারে দন্ত্র সংঘোগদ্ধারা 
তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ট। করিয়। পূজাই যথার্থ পুজা । মৃত্তি পূজা সাধকের সেই মানসপুজার 
'সঙ্থায়ত৷ করে মাত্র ও অশিক্ষিত অগণিত নরনার॥র যাঁহাদের মানসপুঙা করিবার শক্তি ব. 
জ্ঞান নাই তাহাদের চক্ষে সজীব রূপ ধারণ করিয়া তাহাদের হৃদয়ে ভক্তি ও আনন্দ প্রদান 
করে ও মনোডীষ্ট সাধন করে। হ্থতরাং এই অজপা সাধন! মানসপুজা ব্যতীত আঙ্র 
কিছুই নহে। এবং এই অজপা বা শ্বাস প্রশ্থাম জন্মাবধি মৃত্যুকাল পর্যাস্ত জীবদেহে 
বর্তমান থাকিয়৷ প্রতি রেচকপূরকে মানব হৃদয়ের সারাংশ চিৎ বা মন বা চৈতশ্ঠশক্তির 
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সহিত মিলিত হইবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে । গুরুর নিকট দীক্ষা, শিক্ষা! ব্যতীত, তাহার 
কপ! ব্যতত সে মিলন ঘটিবার নহে। এ ভারতে এমন একদিন ছিল যথন জীবের 
জন্ম, বিবাহ, মৃত্যুর সহিত দীক্ষ৷ নিত্য সংশ্লিষ্ট ছিল, কিন্তু এখন সেদিন চলির। গিয়াছে, 
এখন আমরা সম্পূর্ণ ধর্মভাববিহীন, দীক্ষা! জিনিষটা একটা হাসি, বিদ্রুপ, উপহাসের 
সামত্রী হইয়া দাড়াইয়াছে। বরং তাহ অপেক্ষা আরও অধিক তাচ্ছিল্যের বন্ত হইয়াছে, 
অনেক গুলে ধর্মভাব ক্ষিপ্ত, বা উন্মাদ লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে । ইহা অপেক্ষ। 
ছুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? কিন্তু ফলে মানব জীবন একট| চির হাহাকার, 
পুর্ণ অতৃপ্তি দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে তাহ। আমর! দেখিতে পাইতেছি। 

আমরা স্বীকার করি বা না করি ইহ। অতীব সত্যকথা যে জীব মাত্রেই শান্তির 
গথে ধাবমান। যাহা কিছু কন্ম এজগতে আমরা করি, এই ধারণার বশত 
হইয়া আমরা সে কর্মে প্রবৃত্ত হই, ষে তাহাতে ফলে সখ বা শাস্তি লাভ হইবে। 
আহার, বিহার, পোষাক পরিচ্ছদ, ধন উপাঁঞ্জন এ সমস্তই সুথ বা শাস্তিলাভের 
প্রত্যাশায় জীব নিত্যনৈমিত্বিকভাবে সাধন করে। কিন্তু কিছুদিন বাদে, স্পষ্ট প্রমাণ হয় 
ষে তাহাতে চিরন্তন সুখ বা শাস্তি নাই। শাস্তির অভাবকেই আমরা অশান্তি বলি, 
বাসনা পরিতৃপ্ত ন৷ হইলেই অশান্তি । বাসন! “অহমিকার” মায়া! প্রন্তত চির সহচর। 
ম্বায়ার স্বধর্্ মিথ্যা বা নশ্বর সামগ্রীতে আস্থা বা আশক্তি উত্পাদন করা । ইহা মহামায়া 
কর্তৃক বিশ্বলীলা স্ম্টির জন্য আছত ও নি্ট্িত। ইহার আবরণ এমন আশ্য্য যে রক্ত 
মাংসের দেহ ধারণ করিলেই ইহার আয়ত্তে ব্সবাস করিতে হইবে, ইহা! অনিবার্য । 
গুরুকুপা ব্যতীত ইহার আবরণ মোচন দুঃসাধ্য। আবরণ মৌচন হইলেই আত্মদর্শন 
লাভ হইবে কিন্তু সে আবরণ হইতে পূর্বকথিত আত্মসমর্পন ব্যতীত মুক্তিলাভ কর! 
জীবের পক্ষে অসম্ভব । 

যথন উপলদ্ধি হইবে যে এই জড়দেহাভ্যন্তরস্থিত শ্বাস প্রথাসও আমার নহে যখন 
বুঝিতে পারিবে যে এজগতে “আমার” বলিয়া নিজন্ব কিছুই নাই, এমন কি এ হাস 
প্রশ্থাসটিও আমার নহে, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক মুহুর্ভও এ দেহে সে স্বাস প্রথাস 
অবস্থিত করিতে পারে না ভখনই উপলব্ধি হইবে ষে সকলই তাহার ইচ্ছাধীন এবং 
সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় “আত্মসমর্পন আসিয়া পড়িবে। 
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এই সম্পর্কে একট ঝুক্তি বা তর্ক উঠিতে পারে যে তবে কি সত্য সতাই মনুষ্যের 
নিজের কোন ক্ষমতাই নাই? অর্থাৎ তর্ক উঠিতে পারে যে দৈব অধিক বলবান না 
পুরুষকার অধিক ব্লবান। অজপা সম্বন্ধে প্রবন্ধেতে এ প্রশ্নের মীমাংসার আবগ্তকতা 
তন্রগ নাই, তত্রাপি অস্্রসমর্পণের সহিত দৈব পুরুষকার নিত্য জড়িত ও সংশ্লিষ্ট ।* 

দৈব অর্থে “এগরিক” বা “ভগবৎপ্রদত্ত” ইহহি সাধারণ চলিত কথায় আমর! বুঝি। 
আর “পুরুধকার” অর্থে আমাদের “ম্বকীয় ক্ষমতায় ৰা উদ্যোগে লব্ধ" এই ভাব 
আমরা বৃঝি। একের অভাবে অন্যের ক্ষমতা কতদূর ইহা বুঝিতে চেষ্ট। করা 
ষাউক । 

এই "পুরুষকার" বা স্বীয় ক্ষমতার দ্বারা কর্মসধনে দৈব বা প্রথরীক কূপ! ব্যতীত 
কতদুর কুতকাধ্য আমর! হইতে পারি। এ তর্ক যুগ যুগান্তর হইতে চলির। আসিতেছে, 
ইহার !মমাংস! হয় নাই। জগদীশ্বর আছেন কি নাই এই তর্ক যেমন স্থষ্টির আদি হইতে 
চলিয়া! আসিতেছে, ঠিক সেইরূপই দৈ॥ প্রধান, কিংবা পুরুষকার প্রধান সে তর্কও চলিয়া 
আসিতেছে ৷ আমর৷ সামান্ত বুদ্ধিতে ইহ! বুঝিতে পারি যে যখন এই “শ্বাস প্রশ্থাস” টুকু 
ও আমার নহে, হা পরম সত্য কথ! তখন এই “পুরুষকার”৪ দৈবশক্তি ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। তাহার “পা” ব্যতীত 'পুকুষকার” একট! অর্থহীন, সারহীন ভাষার বস্কার 
ব্উীত অর কিছুই নহে । উভয়েই উভয়ের সাপেক্ষ । দৈবের সাধনায় পুরুষকার 
আবশ্তক, আবার পুঞ্ধষকার দ্বার! কর্মসাধনায় দৈব বা৷ ভগবৎ কুগ! আবশ্তক ; নচেৎ সিদ্ধি 
সদর পরাহত | 

এই আত্মসমর্পণ বত্গণ না হইবে ততক্ষণ বৈরাগ্য আলিবে না, ও বৈরাগ্য ন। 
আসিলে বিমল বিশুদ্ধ আনন্দ আসিবে না; অহৈতুকী প্রেমের স্ফুরণ হইবে না। 
ষতক্ষণ ভালবাস! মায়ার আবরণে আচ্ছান্ন থাকিবে ততক্ষণ তাহা স্বার্থপূর্ণ ভালবাস! 
বা মোহ, তাহাকে প্রেম বলা যায় না, প্রেম “অহৈতুকী", সেই প্রেমের স্ফুরণই “শাস্তি” 
তাহা চিরস্থায়ী জন্ম জন্মান্তরের সাথী ও জীবের স্থখলভ্য পদার্থ। এই "শাস্তি" 
ভগবচ্চরণ ব্যতীত বিএসংদারে অন্ত কোথাও পাওয়া যায় না। 


সেইজন্যই আমাদের প্রেমের ঠাকুর, মানবের দুঃখে কাতর হইয়। মেই ছুঃখ মোচনার্থ 
নিফামভাবে সদ্গুরুর শ্রপাদপ্রান্তে জীবনব্যাগী সাধনা করেন ও শোক, তাপ, অভাব, 
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অজপাকল্লতর 


ারিজ্য, সর্বপ্রকার অশাস্তিজনক গীড়ার করকবল হইতে মুদ্তির একমাত্র অমোধ ওষধ 
“অজপা” রূপ শান্তিঝারি সেই করুণাময় সব্গুরুর নিকট প্রাপ্ত হইয়! জীবকে বিলাই- 
তেছেন, ইহার “এক বিন্দু” পাইলেই জীব ধন্য হইয়া! ষাইবে। 

অজপ! বিশেষরূপে অভ্যাস ব করায়ত্ত হইলে অর্থাৎ অজপা সাধনার উচ্চস্তরে 
সাধক পৌছাইলেও, মা ব্রদ্ধময়ী বা অথণ্ড চৈতন্থম্বরূপিণী সেই আদ্যাশক্কির দর্শন লাভ 
তখনও শদুরপরাহত। সাধক অজপায় স্থিরভাবে নিবিষ্ট হইতে পারিলেও দেখিতে 
পাইবেন সেই অজপার চারিপাশ হইতে জোভ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি মায়াপ্রকটিত মড়রিপু, 
নৃতন নূতন আকারে নূতন নুন ভাবে উকি ঝুকি মারিতেছে, উচ্ছা, চঞ্চন মনকে 
নিজেদের মধ্যে টানিয়া লইয়া আবার করায়ত্ত করিয়। পুর্ববং আধিপতা বিস্তার করে। 
সুতরাং সাধক এ উচ্চাবস্থায় পৌহাইলেও সাধকের নিস্তার নাই। দেউজন্যই পুরে 
বল। হইয়া্ধে চিত্রশুদ্ধির আবশ্যকত! প্রতি শ্বাসে প্রথাসে সাধক উপলদ্ধি করিবেন। 
চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত শাস্তির অবস্থ! আিতে পারে ন।। মনের ময়লা যতক্ষণ থাকিষে, 
ততক্ষণ সমস্ত সাধন! বাধাপ্রাপ্ত হইয়। সাধকের মনে বার বার অশান্তির উৎপ্ণ্ত হইযে। 
ভরসা কেবল গুরুকুপার উপর । গুষ্কুপা বাতীত কোন সধনাই সিদ্ধ ভইবার নহে। 
তিনি বণিয়াছেন যে এই অজপা৷ সাধনাহ চিত্তশুদ্ধির একমাত্র উপায়। স্রতরাং এই 
“অজপা যে স্বয়ং অথগুচৈতন্তম্বরূপিণ৷ মা ব্র্ঈমরীর শ্বাস” ইহা উপলক্ষ করিমা সন্থের বা 
নামের সংযোগে অভ্যাস করিতে করিহে সমস্ত ময়লা ক্রুশ; পরিক্থার ভাইয়া যাইবে। 
বধন এই প্রেমের সহিত অজপ। অহরহ: অভ্যাস ও উপলদ্ধি হইবে তথনই' “তাহার” 
স্বরূপ প্রতাক্ষ দর্শন লাভ হইবে? সাধক সেই অবস্থায় সাধনার চরমসীনায় উপনীত 
হইবেন ও পূর্ণানন্দে মগ্ন হইবেন! একবার সে আনন্দের আস্বাদ গাইলে, জীব তাহা 
কখনও ভুলিতে পারিবে না| বার ধার সেই আনন্দ উপভোগের তীব্র বসনা জাঁগিবে 
ও সর্বক্ষণ সেই পরমাননাময়ী জগজ্জননীর পাদপ্রান্তে পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হইবে । 

অজপা৷ সম্বঙ্ধে আমার সামান্ত যতটুকু উপলদ্ধি হইয়াছে ততটুকু গুরুকুপায় লিপিবদ্ধ 


করিলাম। উপরোক্ত অবস্থ! আমার হয় নাই কখনও যে হইবে সে প্রতাশ। হয় না, 
তবে গুরুকৃপায় সকদি সম্ভব ,হয়। কর্মফল প্রপীড়িত জীব, একবার এ পথে আসিয় 
দেখুন না কেন, তর্ক না করিয়া, সম্ভব, জসম্ভব বিচার না করিয়া, নিজ নিজ কম্ম ত্যাগ 


[ ভি ] 


মজপা-কল্ত, 


'না করিয়া, বিগাস করিয়া অবসর মত এই অজপারূপ সহঙ্গ প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া 
একবার দেখুন ন! কেন, যে গুরুবাক্য, শান্ত্রবাক্য সভ্য কিন! | | 

শাস্তি যদি চাহেন, তবে এই অজপায় লক্ষ্য রাখিতে অভ্যাস করন। রগজ, 
মোহজ বাসনায় কখনও শাস্তি পাওয়। যাঁয় নাই ও কখনও বাইবে না। ইহ! স্বভঃসিদ্ধ 
কথা। তাহার কৃপা ব্যতীত কথনও শান্তি পাইবেন না| সে কপার একবিন্দু পাইলেই 
জীব ধম্য। তখন আনন্দ রাখিবার স্থান থাকিবে ন।, নিজে তাহার হিল্লোলে ডুবিয়া 
থাকিবেন ও সমস্ত জগতকে প্রেমবারি বিতরণ করিতে সমর্থ হইবেন । 

সাধনা পথে এ অধম আগন্তক মাত্র, সাধনার উপযুক্ত কোন সদৃগুণই এ অধমের 
নাই ভখাপি তাহার উপর তাহার শ্রীগুরুর কৃপা অসাম, মা ব্রন্মযয়ীর কৃপা অসীম । 
সম্ভানের উপর মায়ের কৃপ। সদাই প্রতি শ্বান প্রশ্থানে বর্ধণ হইতেছে, আবশ্যক কেবল 
তাহা! উপলব্ধি করা, তাহা! উপভোগ কর ও জীবনে মরণে সেই আচ্াশজি ব্রন্মময়ী 
আনন্দময় মায়ের শ্রীপাঁদপদ্মে ধুলিকণা স্বরূপ একটু স্তান পীওয়া। তাহা কি এ 
অধমের ভাগ্যে মিলিবে প্রভূ? সবই তোমার কৃপাধান। 


তয়! হাষিকেশ হাদ্দিস্থিতেন 
যখ! নিযুক্তোহন্মি তথা করোদি। 


মলমতি বিস্তরেন। 
ও" শান্তি ও শান্তি ও' শান্তি। 
গুকুকৃপাপ্রার্থ 
শ্ীরবীন্দ্রনাথ মিন্ত। 


[| ম |] 


অজপা-কল্পতরু 
প্র্পাস্ষ 


(তুমি) আছ বিশ্বভরি, আমি ত না হেরি 
অন্ধ এ ছুটি আখি গো । 


(বসি) উষার আলোকে, হৃদয় ফলকে, 
তোমার মুর্তি আঁকি গো ॥ 
কর্ম সমাপমে, বসি নিরজনে, 
হেরিব তোমায় আমি গে।। 
ন1 জানি ভজন, ন। জানি পূজন, 
বার বার পদে নমি গো ॥ 
নাহি ষোঁগবল, জ্ঞান স্ুনির্দল, 


নাহি জানি স্তব স্তত্তি গো। 
নাহি তন্ত্র মন্ত্র আদি, ব্দেশান্ত্র বিধি, 
আমি যে মূুরখ অতি গো ॥ 


নাহি গঙ্গাজল, তুলসীর দল, 
কি দিয়া করব পূজা গো । 
আমার সম্বল শুধু আখিজল, 


লহ হৃদয়ের রাজ গো ॥ 


হনম্নাপ্ত | 


গানের সূচীপত্র । 


অধতনে মিলে কি সই 
অগ্রন-গঞ্জন অগজন রঞ্জন 
অস্তরযামী মের স্বামী 
আনন্দময়ী আমার ম| 

আর কত দূরে আছ 

আর কেন মিছে ভ্রমিছ 

আমার অক্তিম সময় 

আমি নইরে দূরে রয়েছি অন্তরে 
আহ! কি টাদিনী রাতি 


এখন নেভেনি হোমেরি আগুন 
এমন সুধামাখ। হরিনাম 


ও মন মালিক যে তোর ঘরে 


করুণ শ্বরে ডাৰকচে 


কানন খু'জিয়ে রাঙ্গা জবাফুল 
কে আমি কেমনে বুঝিবে 
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কেবা চিন্তে পারে তোমায় রি ১০,১৬২ 
ঘুমালে যে জেগে থাকে ৬০০ ন্ ১৫৪ 
' স্ুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি রি ১০০ ১৭৫ 
চিনিতে ক্ষমত| নাই ০** এ ১৮৯ 
জয় কালী জয় কালী বল ৪ ১৮. ১৭৯ 
জীবনব্যাপি সাধন! দিয়ে রঃ ০১৫১ 
জীবনে যে ধত পেয়েছে দাগা রর ৮ ১৮৮৯, 
তুমি আছ বিশ্বভরি টি ৮ য 
তাতল সৈকতে বাঁরি বিন্দু সম **, ৮ ১৮৩ 
তুমি তপোরাশি ৮০, ১০১৬৩ 
তুমি প্রাণরমণ হৃদয় রঞ্জন ৮, ১০১৫৩ 
তোমাতে যখন মজে মোর মন তত ০** ১৬৪ 
তোমারি ভাবেতে ভাবিনী যে জন ... ১০১৫৯ 
তোরা আয় রে **, নত ১৬১ 
দাও অচল অটল বিশ্বাস "৮ পু ৯৪ 
দেখবি যদি চিকন্‌ কালা *" ১১৮ ৯৩ 
.নন্দ-নন্দন ন্দ-চন্দন ১০ ৮১১৮০ 


[ ল 


অজপা-কল্পতরু' 


শ 


নয়নে রেখেছি বারি চর ১৯৯ ১৬৩ 


নিতাই মোর জীবন ধন ৮০০ উঃ ১৭৫ 
নির্মল মম, অন্দর তৃমি রি 22. 5 
পাঁশ নাশ হেতুরেব নতু বিচার '** ৮২8৪৩ 
পিরীতি উপরে, পিরীতি বৈসন্কে রর ০১১,১৬৫ 
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর - ৭016৭ 
প্রণমামি গুরুদেব পুর্ণ ব্রহ্ম ০৯, রর ১৪৪ 
প্রাত সময়ে যশো নতি জাগাওয়ে হট রঃ ১৫১ 
বধু, তুমি দে আমার প্রাণ র্‌ ১৬৬ 
বিশ্বাসে গেঁথেছি মাল। 3 ১৫২ 
বুকে ব্যথা ন! পেলে কি রর ** ১৭৭ 
ভব সাগর-তারণকারণ হে ঘট রা, ১৩৯. 
মম সুখোদয়, যে দিনে উদয় ৮০, ৪ ১৮৩ 
মা আছেন আর আমি আছি ৮০, রি ১৫৪ 
মামা রবে মন সুথে মন ০০, ১৫৮ 
মাধব, বহুত মনতি করি চু ১ ১৭২ 
মাঝি এবার তোমার আপন হাঁতে নি ১৬৯ 


[ব] 


অজপা-কল্পতক 
মোর কেহ নাই তাতে দুখ নাই 


যার মুখে ভাই হরি কথা নাই 


বারণমে আয়। হ্থায় 
শ্ংম সুন্দর, স্মরণ আমার 


সই, কেব! শুনাইল শ্যাম নাম 
সাধনারি পথে চাহি মা 

সাধু গেল গেল বহে গেল কাল 
সাধে কি পড়েছে ভোল। 
স্থখের লাগিয়া এ ঘর বাধন 


হে বাথ! দমন, শ্রীমধু সদন 
.হের হর মন মোহিনী 
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